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ভাষা, বিশ্ববিদ্যালদের পরীক্ষার্থী ছাব্রগণের অবশ্য পাঠ্য রূপে 

লির্িই হওয়ার ফোন কোন মহাত্মা ইহার উন্নতি বিধানের জন্য বাক্য ও 
গ্রবনধাদির রচনা পদ্ধতি এবং ভাবার প্রীসম্পাদক ব্যাকরণের অবশ্য জ্ঞাতব্য 
বিষয় সমূহের দুই এক খানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়া শিক্ষার্থাগণের শিক্ষা 
পৌকর্ধ্য সাধন করিতেছেন; কিন্তু বঙ্গসাহিত্যানুরক্ত সুধীগণ অদ্যাপি 
বঙ্গপাহিত্যের এক্ষটী রিশেষ অতাৰ উপলব্ধি করিয়া থাকেন। অ্তাবটা 
সামান্য হইলেও কেন যে ইহা বহুদিন যাবৎ বঙ্গসাহিত্যিকগণের আঙ্গগ্রাযা_- 
পেক্ষিত হইয়! রহিয়াছে তাহা জানিনা! । ৃ 

চত্ীদাস, বিদ্যাপতি, মুকুনদরাষ, ভারতচন্দ্র, মধুস্থৰন প্রভৃতি বক্ষ 
কৰিগণের রসভাবময়ী পদাবলী ও কাব্য, বঙ্গসাহিত্য তারের উল বদ্ধ, 
কিন্ত দোষ, গুণ, রীতি, রস, অলঙ্কারাদি ভাষাপ্রবোধক বিষয় নিচয়ে 
জ্ঞানের পরিপরুতা না হইলে এ সকল রত্বের প্রকৃত পরীক্ষা হয় না। 
ইহাতে বোধ হয় কাহারো মতদ্বৈধ নাই। 

এই অভাব দূরীকরনার্থ দেশস্থ কতিপয় প্]াশ্চাত্য শিক্ষািজ্ঞ সুধী- 
গণেরকৎসাহ-প্রণোদিত হইয়া বহুবিধ বগসাহিত্য ও অলঙ্কারাদির সহায়তায় 
এইহ্ুপ্র বঙগসাহিত্যাদর্শ প্রণয়ন করিলাম । 

এই পুস্তকখামি পাঠকবর্দের হুদয়গ্রাহী,হুইবে এরূপ আঁশা করিনা, 
তথাপি কতদূর কৃতকার্য হইলাম তাহা সহৃদয়পাঠকগণের বিবেচনাধীন! 
যাহা হউক, এই সাঁান্য পুস্তকথানি যদি পাঠার্থাগণের কিছুমাত্র ৮৪ হয় 
তবে আমার পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব। 

বঙ্গবাসী পত্রিষ্কার পুরাণ গ্স্থ সকলের অনুবাদক্ষ. ভটউপলী শিস 
পঞ্চিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ব মহাশয় ও পণ্ডিতাগ্রগণ্য প্রযুক্ত কমলকৃষঃ 
শ্মৃতিতীর্থ ও অন্যান্য মহোদয়গণ ইহার সংশোধন বিষয়ে বিশেষ পরিশ্রঙ্ 
স্বীকার করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি চিরকাল তাহাদের কাছে খণী রহিলামঘ। 


পুনশ্চ সবিময় নিবেদন, এই পুস্বকে যে সকল ভ্রম প্রমাদ ও ক্রুটী 
দেখাযাইতেছে, ভগবানের ইচ্ছায় যদি পুনঃসংস্করণ করিতে পারি তবে উহ 
ংশোধন কঞ্তে যত্রবান্‌ হইব । 


ভ্ীরমাপতি দেবশর্খা। 
২৫শে- অগ্রহায়প ১৩১৯সাল 
পোহঃজয়নগর-থাম-ম্জিল্গগু্র২৪ পরগণা । 
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অক্ষচনাহিিভ্যাদ্র্্ণ ! 


বাঙ্গালাভাষাতত্ব অলঙ্কার । 


কাব্য নির্ণয় পরিচ্ছেদ । 


ভাঁষাবিচার ৷ 


এই ভারতবর্ধের প্রাচীন ভাষা বৈদিক ভাষা | বৈদিক ভাঁষা মন্থন 
, করিয়া আধ্যগণ সংস্কৃত ভাষার সৃষ্টি কৰিয্লাছেন । সংস্কন ভাষা হইতে 
প্রাকৃত ভাষার উৎপত্তি, আবার প্রান্ত ভাষা দেশতেদে নানাপ্রকার নাম 
ধারণ করিয়াছে । যেষন কর্ণাট দেশের প্রারুত তাষার নাম কর্ণাটা,. সেই- 
স্ধপ সৌরসেনী, গুদরাঁটা, প্রীচ্যা, নাগরী, অবস্তীকী, সিংহলী, যা্রী, 
কালিঙ্গী, ৎকলী, ও মহারাষ্্ীয় ভাবা প্রভৃতি নামে অতিহিত । এই 
সক্ল প্রাকৃত ভাষা প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায় । 
দেশ ভেদে প্রাকৃত ভাষার কেবল নামের ভিন্নতা আছে এমন নহে, 
' ভাষারে! বিশেষরূপ ভিন্নতা আছে । যেদেশে যেরূপ প্রাকৃত তাষা, তাহা 
হইতে দেইরূপ জাতীয় ভাষা গঠিত হইয়াছে, এবং বৈদেশিক ভাষা তাহার 
সহিত যুক্ত হইলে আরো! অধিক তাষার পুষ্টতা হইয়া! থাকে। কারণ 
আমাদের দেশে পূর্ব যাহা ছিলনা সেই বস্ত্র গঠিত হইলে অথৰ! অন্ত 
' দেশ হষ্টতৈ আসিলে, আমরা কি তাহার নাষ না জানিয়া ব্যবহার করি? 
অবশ্যই দেশীয় ভাষায় হউক অথবা বিদেশীয় ভাঁষায় হউক তাহার একটা 
নামকরণ করিতে হর। (ব্গসাহিত্যে বাঙ্গাল! সন্বন্ধে গ্রয়োঙ্গন থাকায় 
অন্য ভাষ! বিচারে আবশ্যক রহিল না)। 
বাঙ্গালাভাষা অদ্যাপি অসম্পুর্ণ রহিয়াছে । তাহার অভাবপুরণ 


২ বঙ্গনাহিত্যাদর্শ। 


করিতে হইলে অন্ত ভাষা হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে। সংগ্রহ করিতে 
হইলে চিরকালের মহাজন সংস্কতের নিকটেই কর্্জকরা উচিত | ইহার 
বত্রময় শব্বভাঁগার হইতে আমাদের সে অভাব যদি পুরণ হত, তবে কেন 
বৈদেশিক ভাষা হইতে শব্দ সংযোগ করিয়া বাঙ্গাল! ভাষাকে কদধ্য করিব? 
কারণ, বাঙ্গালার অস্থি, সজ্জা, শোণিত, মাংস, সংস্কৃত ভাষাদ্বারাই 
গঠিত। সুতরাং বাঙ্গালার সহিত ভালরূণ মিশিবে ও সংস্কৃত হইতে নূতন 
শব্দ লইলেও অনেকে বুঝিতে পারিবে । 

তবে কি সস্কংত ভাষা আমাদের সকল শব্দের অভাব পূর্ণ করিবে, 
তাহ! নহে, এমন অনেক শব আছে যাহা € ভাষাসংযোগে দ্রষ্টব্য ) 
সংস্কৃত ভাষায় নাই এবং পুর্ব্বে সেই নামের বন্ত ছিল কিন সে বিষয়ে সন্দেহ। 
অথবা থাকিলেও সাধুভাঁষায় তাহার নাম করণেরো প্রয়োঞ্জন হয় নাই। 
যেমন শগড়ী,কয়লা, গেলাস, ইত্যাবিস্থলে উচ্ছিষ্ট, অঙ্গার, জলাধার ইত্যাদি 
বলিলে কেবল শগড়ী, কয়লা, গেলাস ইত্যাদি অর্থ কোন প্রকারে পাওয়। 
যায় না। অতএব এই সকল শব্দ ভাযান্তরিত হইলেও আমাদের গ্রান্থ তাহ 
না হইলে বিজ্ঞান প্রভৃতি অন্য অনা শাস্ত্রে বাঙ্গাল! ভাষায় বৃৎ্পত্তি লাত 
করিবার ও পদার্থ গত অভিপ্রায় প্রকাশের কোনরূপ উপায় নাই বলিলেও 
চলে ।, কেবল কমল, কোফিল, কুগ্ত ও লোকরহস্য লইয়া কাব্য বটন! 
কৰিলে কাব্যের শ্রীৃদ্ধি হয় বটে কিন্তু তাষাবৃদ্ধি হয় না । 

স্কুল কথায় একটা উদাহরণ দেখান যাইতেছে যে, ইদানীস্তন রুটি- 
সম্পর কোন একটা ধনীর গৃহবর্ণন সয়ে আমরা! মহাবিপদ পতিত হই । 
প্রত্যেক বন্তর নাম উল্লেখ করিয়! ঘদি আমরা বর্ণনা করি, তবে এখনকার 
শিল্পজাত দ্রব্সকল আমাদের বর্ণনার অত্যুৎ্কট কণ্টক গান হয় না কিঃ 
সুতরাং উহ! পরিত্যাগ করিয়া প্রাচীন গদ্ধতী অবলত্বন করিতে হয় । 
এইটা আমাদের দোষ, ঘাহাতে যে কোন প্রকারে হউক না কেন অস্ুতঃ 
ভাষার রূপান্তর করিয়াও উহা জনসাধারণের উদ্বোধ করাইতে হইবে । 

আবার লিখিত তাঁষা, কথিত তাষা অপেক্ষায় অনেক গ্রতেদ বে 
ভাবায় লেখাবায় তাহাকে সাধুভাধ! ও ঘন্তটাকে অসাধুভাষা বলে । এই 


কাবানিণয় পরিচ্ছেদ । ঙ 


অপীধুভাষাঁয় এমম অনেক শব্ধ আছে যাহা সাধৃতাবায় সেশবের অর্থ প্রকাশ 
হয়না। যেমন মোড়ের মাথায়, ঝেঁপের আড়ালে, ইত্যাদি শব্দের 
সাধুভাঘায় ঠিক অর্থ পাওয়া যায় না। ন্বুতক্লাং অসাধু ভাঁষ| বলিয়া সেই 


সকল শব্দ যদি প্রবন্ধে না লিখিত হয়, তবে গ্রস্থকারের মনোৌগতভাব প্রকাশ 
ও ভাষাবৃদ্ধি কি প্রকারে সম্ভবপর হুইবে। 


অতএব দেখা যাইতেছে যে, সংস্কৃত ভাষায় ধিনি যে প্রকারে পদ 
কিন্বা বাক্য প্রয়োগ করুন না কেন, তাহা যেমন রচনাতৈদের পন্য ঠিক 
খাটিয়া যায় আমাদের রচনাকৈ সেইরূপ তিনভাঁগে বিভক্ত করিলে কোন 
রূপ গোলযোগ থাঁকেনা | প্রথম ভাষার নাম চুর্ণক, দ্বিতীয় ভাষাটার নাম 
ববত্বগন্ধি, ও তৃতীয় ভাষার নাম উৎকলিকা | 

এই বিভাগের অন্যতম কারণ, যিনি কাব্য রচনা ছলে ভাষা পুষ্টি 
দেখাতে ইচ্ছাকরেন, চুর্ণক ভাষা তাহার পক্ষে সুবিধাজনক । কেনন! 
চূণকে ক্ষুদ্র হু পদ থাকে বাক্যাড়স্বরের লেশমাত্র প্রায় থাকে না। সেইজন্ত 
: শরাম্য অথবা বৈদেশিক ভাষ! উহাতে তাল রূপ মিশিয়াথাকে সুুতর!ং লালিত্য 
ও স্পষ্টতা নষ্ট হয় না। (অপরাপর রচনাভেদে জষ্টব্য,) ফল কথা এই 
চুর্ণকেই লিখুন অথবা বৃততগন্িতেই লিখুন, আর উৎকলিকাতেই লিখুন; যিনি 
ঘে নিয়মেই লিখুননা কেন, বঙ্গভাষায় যাহা নাই তাহা সাধারণের বুঝাইতে 
ধদি কেহ ইচ্ছা করেন । তবে অসাধু ভাষায় হউক অথবা সাধুভাষায় হউক 
তাহাকে ভাষার স্পষ্টতা ও লালিত্য টুকু বজায় বাখিতে হইবে । 

প্রথমে দেখা উচিত, যাহাবলিতে হইবে, কোন্‌ ভাষায় তাহা সর্ববা- 
পেক্ষা স্প্টরূপে ব্যকহয়। যদি সরল মৌখিক ভাষায়, অর্থাৎ চুর্ণক ভাবায়) 
বাকা পরিদ্ষ,ট ও সুন্দর এবং উত্তম রূপে তাৰ প্রকাশ হয়, তবে সেই পঞ 
অবলম্বন কর! উচিত। 

যদি ইহাতেও না হয়, তবে নাতিদীর্ঘ সমাস ও অরবাক্যাডম্বর যুক্ত 
চুর্ণক ভাষা মিশ্রিত তাষায়ো (অর্থাৎ বৃত্তগদ্ধিতে ) তাহা ব্যক্ত করিতে চে 
ক্করা উচিত। 

এই সকল উপায়ে বদি কাধ্যপিৰ্ধি না! হয়, তাহা হইগে সংস্কত 


৪ বঙ্গবাহিত্যাদর্শ। 


বাক্যাডম্বর বিশিষ্ট দীর্ঘ সমাস মিশ্রিত সাধুতাষায়ো ( অর্থাৎ উৎকলিকায় ) 
তাহা প্রকাশ করিতে হইবে। 


প্রয়োজন হইলে সব চলিতে পারে, কোনরূপ আপত্তি থাকেনা । 

নিপ্য়ো্জনেই গোলযোগ আর নানা প্রকার আপতি উঠি থাকে । 
রচনাভেদ। 

বচনাভেদের ব্যক্তব্য বিষয় পুর্কেই প্রকাশিত হইয়াছে । এক্ষণে 

উহাদের লক্ষণ ও উদাহরণ নিয়ে প্রদশিত হইল। 
চুণক। 

সাধু কিংবা অসাধু ভাষায় উক্ত, সমাসহীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
পদ যুক্ত বাক্যরচনাকে চুর্ণক কহে । যথা 

“টিপ, টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে; আমি ছাতি মাথায়, গ্রাম্য 
পথ দিয়া হাটিতেছি । কৃষ্িটা একটু চাপিফা আসিল । তখন পথের 
ধারে একথানা আটচাল! দেখিয়া তাহার পরচালার নীচে আশ্রয় লইলাম । 
দেখিলাম, ভিতরে কতকগুলি ছেলে বই হাতে বপিয়া পড়িতেছে। একজন 
পণ্ডিত যহাশয় বাঙ্গাল! পড়াঈতেড্েন ৷ কাণ পাতিয়া একটু পড়ানটা 
গুনিলায় । দেখিলাম, পশ্ডিত মহাশয়ের ব্যাকরণের উপর বড় অন্থরাগ। 
একটু উদাহরণ দিতেছি। পণ্ডিত মহাশয় একজন ছাত্রকে জিজ্ঞাস 
করিলেন, “ব্ল দেখি, ভু ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় কারলে কি হয় ?” 

লোকরহস্য ॥ 


বৃত্তগন্ধি। 
নাতিদীর্ঘ মমাস ও অল্প বাক্যাড়ম্ছর বিশি্ চুক মিশ্রিত 
বাক্যরচনাকে বৃত্তগন্ধি কহে । যথা . 
পবৈশম্পারন কহিলেন, হে নরবরা! আমি সেই বিচিত্রতুদ্ধি 
আহারনিদ্র'কুশলী বাবুগণকে আধ্যাত করিব, আপনি শ্রবণ করুন। আহি 
সেই চসমা। অবস্কৃত, উদারচরি্, বহুভাধী, সন্দেশপ্রিয় বাধুদিগের চরিত্র 


কাব্য নিরযয় পরিচ্ছেদ । ৫ 


কীত্িত করিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন | হে রাজন্‌ হীহারা চিত্রবগনা- 
স্বত।, বেত্রহস্ত, রঞ্গিতকুত্তল, এবং মহাপাছুক, তীহারাই বাবু। খাহারা 
বাকো অজয়, পরভাষাপারদশী যাতৃতাফাবিরোধী হারাই বাবু। হে 
নরশ্রেষ্ট ! বাহার! কাব্যরসাদ্িতে বঞ্চিত, সঙ্গীতে দগ্কোকিলাহারী, 
ফাহাদের পাগ্ডিত্য শৈশবাভ্যস্ব গ্রন্থগত, যাহার! আপনাকে অনন্তজ্ঞানী 
বিবেচনা করেন, ভাহারাই বাবু। খাহার! কাধ্যের কিছুই বুঝেন না, অথচ 
কাব্য পাঠে এবং সমালোচনায় প্রবৃত্ত, ধাহারা বারযোতিষের চীৎকার 
হবাত্রকেই সঙ্গীত বিবেচনা করেন, ধাহার! আপনাকে অভান্ত বলিয়া জানেন 
তাহারাই বাবু। ধাহারা রূপে কা্ডিকেয়ের কনিষ্ঠ, গুণে নির্গুণ পদার্থ, 
কর্মে জড়তরত, এবং বাক্যে স্বরস্বতী, তাহারাই বাবু। ধাহার! উৎসবার্থ 
দূর্গাপূজা করেন; গৃহিনীর অনুরোধে লক্ষীপুজা করেন। উপগৃহিনীর 
অনুরোধে সবস্বতী পুজা! করেন, এবং পীঠার লোভে গঙ্গা পূজা করেন 
তাহারাই বাবু” ॥ লোকরহস্য। 


উৎকলিকা। 


স্কৃতবন্ছল বাক্যাড়ম্বরত্তুশিই দীর্ঘমমাস মিশ্রিত সাধু 
ভাষায় উক্ত, বাক্যরচনাঁকে উৎকলিকা কহে। যথা-_ 

*হে কৃপানিষে! ভবসাগর পারের তরণী,. ভোগশৃঙ্খলছেদনকর্তণী, 
নুহুলভহরিকথাম়ত পান করিরা, পাঁপকান্ঠদহনে অলদগ্িশিখার ন্যার. 
শ্রতবান্‌ পুরুষগণের কোটিঙ্জম্পাপনাশন শ্রবণসুধারম্য শোকসাগরনাশন 
মুক্তিজ্ঞান, এই তক্তশিষ্যকে প্রদান করুন” কৃষ্ণলীল! ॥ 

অথবা “মহারাজ! আপনি সসাগর! পৃথিবীর অধীর্থর, দেবরাজ 
ইন্জেরন্যায় অব্যাহতগতি ও একচ্ছত্র, ধন্দমাধিকরণে আপনি ধর্দরাজতুল্য, 
অর্থবলে ধনাধিপতি কুবেরের সমকক্ষ, এবংশাস্তার্থজ্ঞানে দেবগুরু বৃহস্পতি 
বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, নিঃসহায়নিঃসন্বল দীন দরিদ্রদিগকে অভিপ্রেত 
বন্ঘদান করেন বলিয়া লোকে আপনাকে দাতাকর্ণ বলে, গ্রাস্তীধ্য গুণে 
আপনি সমুদ্র সদৃশ, স্থিরতায় পর্বতের ন্যায়, ও পৃথিবীতুন্য সহিষুতা» 


" ৬. বঙ্গনাহিত্যাদর্ম। 


পুরা সিংহ তুল্য আপনার পরাক্রম, শক্রসন্দর্শনে আপনার ক্রোধানব 
প্রজ্জলিত দেখিয়া লোকে আপনাকে ব্যাথের ন্যায় আশঙ্কা করে, এবং শত্রুকে 
মমূর্য, ও মুতবৎ দর্শন করিলে ৬্লুকের ন্যায় আপনি পরিহার করেন, 
কিমধিক বুদ্ধিমত্তায় শৃগালো বিজিত, এবং একতাবন্ধনে বায়সসণৃশ সতর্কতায়ো 
আপনি সারমেয় বিজয়ী, আপনি ধন্য, আপনার প্রজাগণো ধন্য 1” 
€(অলন্কার )। 


বাক্যনিরপণ। 

আকাঁঞ্ষা, যোগাতা, ও আসত্তি যুক্ত পদ সম্টীকে 
বাকা বলে। অথবা-_ক্রিয়াদিতে পরস্পর সম্বন্ধবিশি পদ 
সমষ্তীকে বাক্য বলে। যথা-_- 

“অযোধ্যানগরে মহাপ্রতাপশ।লী মহারাজ দশরথের চারিটী পুত্র 
ছিলেন ।” ৃ 

এই বাক্যে আকাতক্ষা, যোগ্যতা, ও আসতির ব্ষিয় নিয়ে বুঝান 
যাইতেছে । 

আকাউক্। ।__-যেখানে পরম্পর পদের সহিত পদের 
অপেক্ষা থাকে, তথায় আকাঙক্রা বুঝিতে হইবে । যথা 

মহ! প্রতাপশালী মহারাজ (কে ?)দশরথ (তাহার কি হয়েছিল ) 
তাহার চারিটা পুক্র ছিলেন (কোথায়) অযোধ্যা নগরে । বাক্যে এইরূপ 
আকাক্ষা থাকে | আকাজ্ষা না থাকিলে, গা, মনুষ্য, পঙ্গী ইত্যাদির 
ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন পদ হয়। 
এ যোগ্যতা 1__ যেখানে একপদের সহিত অন্যপদের অর্থ- 

. সঙ্গত অন্বয় থাকে, তথায় যোগ্যতা আছে বুঝিতে হইবে। 

যথা 

মহাপ্রতাপশানী (কে?) মহাব্রাজ দশরথ (তাহার কি ছিল) 
চাৰিটা পুত্র ছিলেন (কোথায় ) অযোধ্যানগরে । 


কাবানির্ণয় পরিচ্ছেদ | নী 


এইব্প অর্থ সংগত অহ্যয়ের নাম যোগ্যতা । ইহা! না থাকিলে বাক্য 
সিদ্ধি হয় না। বথা____ 
অযোধ্যানগরদারা -ম্হাপ্রতাপশালী মহারাজ দশরথ চারিটী 
পুজের ছিলেন। 
আসত্তি।- প্রথম উচ্চারিত শব্দ শ্রবণ করিয়া, পরে 
উচ্চারিত শব্দ শ্রবণ দ্বার! অর্থ জ্ঞান হইলে, সেই বাক্যে 
আসতি স্থল বুঝিতে হইবে । যথা 
আকাক্জা স্থলে উক্ত বাক্যে যদি ( অযোধ্যানগরে মহা প্রতাপশালী 
ছিলেন) একপ বাক্য করি, তাহা হইলে বাক্য হইবে ন। 
বাক্যতেদ | 
এই বাক্য তিন প্রকার--সরল, মিশ্র ও যৌগিক । 
সরল বাক্য।__যে বাক্যে একটী উদ্দেশ্য ও একটী 
বিধেয় থাকে, তাহাকে সরল বাক্য কছে। যথা 
*রাম্ কাদিতেছে। » 
মিশ্ববাক্য __ পরম্পর অপেক্ষ! যুক্ত বাক্যকে মিশ্র 
বাক্য বলে । যথা- 
“পরের মন্দ চেষ্টায় ফদ পাতিলে আপনার সেই ফাদে পড়িতে 
হয়।? 
যৌগিক বাক্য ।__ অপেক্ষা শুন দুই বা ততোইধিক 
বাক্যের একত্র সংধোগ হইলে যৌগিক বাক্য. হয়। ও, 
কিন্তু, অতএব, এবং, স্তরাৎ প্রভৃতি পদের প্রয়োগ 
থাকিলেও যৌগিক বাক্য বুঝিতে হইবে । যথা_ 
শঘার বিয়ে তার মলে নাই, পাড়াপড়শীর কাটন! কামাই ।* 


উদ্দেশ্য ও বিধেয় । 


যাহার বিষয় বল! যায় সেই উদ্দেশ্ত এবং যে বিষযগ বলা হয় সেইটা 
, বিধেয়। সম্বন্ধ ও বিশেষণ পদ প্রতি লইয়া কর্তা উদ্দেস্ঠ পর হয়, এবং 
কারক, অসমাপিকাক্রিয়। ও বিশেষণপদ্র লইয়া ক্রিয়া বিধেয় পদ হয়। 

শব ও পদ । 

বিভক্তি যুক্ত শব্দকে পদ বলে । যখা-_ 

«এই বনে বাঘ আছে ।” এখানে বন-_ এ” এই *এ” বর্ণনী 
বিভক্তির কার্ধ্য করায় পদ হইল । এই পদ চারি প্রকার-বিশেষ্য, বিশেষণ, 
অব্যয়, ও ক্রিয়।। আর যেখানে বিভক্তির কার্য না থাকে তাহাকে শব্ধ 
বলে। কিন্তু বিভক্তি শূন্য শব্দ বাক্যে প্রযুক্ত হয় ন1 । 

শব্দ তিন প্রকার;-_শক্যার্থ, লক্ষ্যার্থ ওকজয্যার্থ। 

শক্যার্থ যে শব্দের যে অর্থ, তাহার যথাধথ আন 
হইলে শক্যার্থকহে। যথা 
1... ৮ শঙ্গানিবাসী লোক।* এখানে গঙ্গা শব্দের শক্যার্থ নদী বিশেষ 
বুঝিতে হইবে। 
লক্ষ্যার্থ।--শব্দের অন্থয় যোগ্য অর্থ করিতে হইলে তদসন্বন্ধীয় 
যে অর্থান্তরের কল্পনা করাহয় তাহাকে লক্ষ্যার্থ বলে । যথা-- 

শ্থঙ্গানিবাসী লোক ।* বলাযু গঙ্গা শবের নদীবিশেষ অর্থ পূর্বোক্ত 

নিয়মে পাওয়া গেল বটে, কিন্ত গঙ্গাতে নিবাস কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে 
শারে। অতএব গঙ্গা শব্দের লক্ষ্যার্থ গঙগাতীব অর্থ হইলে শকেরু ষথাযপ 
অয় হইয়া থাকে। 

ব্যঙ্্যার্থ।-_ বাক্যের অন্তর্গত শব্ধ সকলের অন্য অর্থ 

না থাকিলেও বাক্যভদ্গীদ্বার। অপর অর্থ বোধ হইলে তাহাকে 
ব্ঙ্্যার্থ কহে। যথা 


কাতযিরপ় পরিচ্ছেদ । ৯ 


“বয়সে বালক বটে বচনেতে ময়” ইহাতে বালকেকর প্রকৃতি বিরুদ্ধ 
জসময় পরত রূপ ব্যঙ্গ অর্থের ছারা মন্দ অর্থ বোধ হইল। 


কাবানির্ণয়। 


অলৌকিক আনন্দজলক মানবের মনোগত ' ভাব 
গুকাশক রচনাকে কাব্য বলে। 

তাহা হইলে ষে গ্রন্থে ক্রোধ, করুণ, বীভৎস ও ভয়াদি জনক রচনা 
থাকে, তাহাকে কাব্য বলিতে পারা যায় কি না ? | 

এস্থলে একটু বিবেচনা করিয়! দেখিলে এ সন্দেহ একেবারে দৃরীভূত 
হইবে। কারণ এ সকল প্রবন্ধ, ক্রোধ করুণানি মিশ্রিত হইলেও পাঠকের 
হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব আননের সঞ্চার করিয়। থাকে | 

নিরীহ নিরপরাধিনী সম্রাটমহিষী সীতান্ন বনবাস, সভামধ্যে 
গক্ম্বামী বর্তমানেও ছুঃশাসন কর্তৃক অনাধার ন্যায় ছৌপদীর কফেশীকর্ষণ, 
ৰঙ্গের অহিতকারী ভবানন্দ মজুমদারের কুটিলতা, নিঃসহায়নি:সম্বল সতী 
গুকষের প্রতি নীল ব্যবসায়ীদিগের পাশবিক অত্যাচার প্রভৃতি ঘটনা 
কাব্যে পাঠ কিংবা লোক মুখে শ্রবণ করিলে অথবা নাট্যে দর্শন করিলে 
কাহার না! হুদয়ে করুণ ক্রোধাদি রসের উদয় হয়। তথাপি তাহাদিগের 
পাঠা্দিতে আগ্রহ বিরত নাই, বরং অধিকতর ওৎনুকা দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 
ঈছাতে বেশ বুঝাযায় যে, তাহারা এই সকল বিষয় পড়িতে ঝা শুনিতে নিশ্চয়ই 
আনন্দিত হইয়। থাকেন, ভয়ে অথবা ছুঃথে কাহাকেও পশ্চাৎপদ হইতে দেখা 
খায় না। ম্ুতরাং কাব্য আননজনক ইহা আমাদের শ্বীকার করিতে 
হইৰে। 


কাঁব্যভেদ। 


, এই কাব্য আট প্রকার-_মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, গদ্যঝাবা, পদ্যকাব্, 
নশ্যকাব্য, শ্রব/কাব্য, কোষকাব্য, গীতিকাব্য, বলিয়া! উক্ত আছে।' 


১০ বঙ্গমাহিত্যাদর্শ। 
যহাকাত্য লক্ষণ) যথা-_ 


ষহাকাব্য তাকে হয়, যাহাতে নায়ক রগ 
দেব, কিংবা সঘংশ ক্ষত্রিয় গুণধর । 

কিংবা এক বংশগত, রাজাদের ইতিবৃত্ত 
অষ্টাধিক সর্গবন্ধে বর্ণনা তাহার ॥ 

নদ, নদী, শৈল, বন, জলনিধি, উপবন, 
নগর, নগরী চন্দ্র হুর্ধ্য অস্তোদয়। 

স্যর ক্রীড়া মন্ত্রনা, বীরাদি রস বর্ণনা 
ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছেদ ছন্দবন্ধতায় 1 

নীতি পূর্ণ ধর্মবাণী, প্রাত মধ্যাহ্‌ রঙ্ধনী 


বর্ণনীয়, বসস্তাদি খতু সমুদয়। 
বর্ণনার প্রতিপাদ্য, গ্রন্থনাম হয়॥ 


খণ্ডকাবা লক্ষণ । যথা--- 
কোন বিষয় উপলক্ষ করিয়া লিখিত অনতিদীর্ঘ কাব্যকে থণ্ডকাব্য 
বলে। বীরাঙনাদি খণ্ডকাব্য। 
গদ্য ও পদ্য কাব্য। যথা” 
ছন্দোবিহীন কাব্যকে গদ্যকাব্য কহে। ছন্দে রচিত কাব্যফে 
পদ্যকাব্য কহে। বিধবৃক্ষ গ্রভৃতি গদ্যকাব্য ও হৃত্রসংহার আদি পদ্যকাব্য? 
দৃশ্য ও শুব্যকাব্য । যথা-_ 


যে গ্রস্থ কেবল মাত্র অভিনয়ের জন্য লিখিত তাহাকে দৃশ্য কাব্য 
কহে। যে গ্রন্থ শ্রবণের জনা লিখিত তাহাকে শ্রব্যকাব্য বলে। নীল 
দর্পনাদি দৃশ/কাব্য ও আরব উপন্যাস প্রভৃতি শ্রব্যকাব্য; পুরাণ, ইতিহাস, 
উপাধ্যান প্রভৃতি শ্রব্যকাব্য মধ্যে গণ্য। 


কাব্যনির্ণয় পরিচ্ছেদ ।- রি 


গীতিকাঁব্য) যথা; 


ভানলয়াদি সুস্বরযুক্তলুমধুর ম্ৌক সমূহকে গ্ীতিকাব্য বলে। 
 ব্লাধগ্রসাদ্ পদাবলী প্রভৃতি গীতিকাব্য। 


কোষকাব্য যথা 
এক প্রসঙ্গের কতিপয় পরস্পর অসম্বদ্ধ কবিতাকে কোষকাব্য 
কহে। বপধতরদ্িনী গ্রভৃতি ও শ্লোকময় অভিধান তোষকাব্য। 
ভাষাদংযোগ । 
পূর্বেই বলা হইয়াছে বৈদিক ভাষা! হইতে সংস্কৃত ভাবার উৎপত্তি, 
সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত ভাষার উৎপত্তি, এবং প্রাকৃত হইতে ক্রমে বাঙ্গালা 
ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে । আঁবার কতকগুলি সংস্কৃত শব অতগ্াবস্থায়ো 
বাঙ্গাল। ভাষায় প্রবি হইরাঁছে । এ সকল শবের সংস্কতে যেরূপ আকার 
প্রাকৃত ভাষায়ো প্রায় সেইরূপ আকার, সুতরাং অনেকে মনে করেন 
ৰাঙ্গলাও একটা প্রাকৃত ভাবা ॥ এই মতদৈধ মিমাংসা বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ 
রহিল। ইহাদের উদাহরণ শ্বর্ূপ কতিপয় শব্দ নিয়ে উদ্ধত হইল। 











হস্কৃত প্রাকৃত বাঙ্গাল। 
ত্রাঙ্গণ বমৃহণ বাখন 
বধূ বসু বৌ 

অধ] জজ আজ 
তস্য মক মাছ 

মৃত মরঅ খরা 
মস্তক যখক মাথা 
ভবতু হোছ হোক 
দবি হি দই দহি 
ছাগী ছেলী ছাগনী--ছেলী 
কাট কটঠ কাঠ 


ত্স্কৃত 
স্থিতি 
শৃগাজ 
হস্ত 
মধ্য 
সপ্ত 
তল 
অস্তকুট 
হৃদয় 
কুঞ্জ 





পুংশ্চলী 


স্খলন 


চাঙাল 
হোলিক। 


ধুলিকা 
হী 
খঅলিন্মক 
দবাডুতৃত 





ছয়াল- দুয়ার 
খলন 

কাহ 

পদশ 

চাগ্ডল . 
হোলিজা। 


হী 
অলিন্দজ 
অলডুওহ 


আশম্তাকুড় 

হিয়া 
কাহা_কোথায় 
মোর 

ধু, 

ছিনালী 


ছাতী 


জলঢোড়া! 





কাব্যনিরণয় পরিচ্ছেদ | ঠত 





সংহতি. বাঙ্গাল! হস্কত বাঙ্গালা, 
জল জল রখ য় 
দৰে দেবে বৃক্ষ বৃক্ষ 
সম সম তস্থর তশ্বর 
কাল কাল ব্যাস্ত ; ব্যান 
'ন্ধন বন্ধন ভৃত্য ! ভৃত্য 
দাবী .. দোষী মূর্খ মূর্খ 
চন্দন চন্দন জুনর জন্দব 
লতা! লতা ভূমি ভূমি 
নখ নখ বক বক 
গ্দু গ্রহ মতি ৃত্তি 
সহ মহ স্বপা  'স্বণা 
বুদ্ধি বুদ্ধি মিগ্যা মিথ্যা 
জ্ঞান জ্ঞান. উপধন উপবন 
নদ নদ নদী মদী 
শৈল শৈল নর মর 
বন বন প্রতাপ প্রতাপ 
মহ্ষ্য মনুষ্য দল বল 
চর চর দেহ দেহ 
ফল, ফল . মঙ্গল অঙগস 
নারী নারী পিতা পিতা 
ষাতা মাতা প্রভাত খ্াভাত 
গর্বত পর্বত শষ শষ্য 
ববাক্রি রাত্রি ভিক্ষ! ভিক্ষা 
ভিক্ষুক ভিক্ষুক কৌশল কৌশল , 
উপায় ভপায় . দাস ঘাস. 


১৪ বঙ্গসাহিত্যাদর্শ্। 





হস্ত বাঙ্গালা সংস্কৃত বাঙ্গাল! 
চতুর ৮ চতুর বল ব্ল 
দ্বীপ দ্বীপ গৃহ গৃহ 
ইত/াদি 


বহুকান পূর্ব হইতে বাঙ্গালায় এমন অনেক চিরচলিত শব্দ 
আসিতেছে, যাহ! বাঙ্গালায় প্রায় নিত্য গ্রয়োনীয়। পূর্ত সে সকল বন্ত 
ছিলনা এরূপ নহে। তথাপি সংস্কতে সে শবের সাধারণ বোধগম্য অর্থ 
দেখিতে পাওয়া যায় না । তাহাদের মধ্যে কয়েকটার উদাহরণ নিযে 
প্রদর্শিত হইল 


চিরচলিত বাঙ্গালা শব্দ। | চিরচলিত বাঙ্গাল! শব্দ | 


শগড়ী মোড় 

বঝোগ বোড়ীরা পোতা 
ছুটে আনলা 
ভাট! জুয়ার 
জোমর! €শর্ধুক বিশেষ) গোড়া 
ঘুটানী চেপটা! 
কুলুপ | চাবি 

87 (ইত্যাদি ।) 


পারপসী আরবী ও হিন্দী ভাষার কতকগুলি শব বাঙ্গীলায় ব্যবহৃত 
হইতেছে ॥ তাহাদের মধ্যে কয়েকটার সাধুভতাষায় প্রতিবাক্য প্রদত 
হইল । যথা 
পারমী সাধুভাষা পারসী সাধৃভাঁষ! 
আসর স্ভ। ভিয়াদা অধিক 
জোর বল দাগ চিহ 


কাঁ্যনির্ পরিচ্ছেদ |... ১৫ 


পারসী সাধুভাষা | পারদী সাঁধুভাধা 
ধু সমারোহ দোকান বিপণী 
দেরী বিলক্ব আপোস ওসদ্ধি 
আকেল বোধ খবর ,. বাদ 
বন্দোবস্ত ব্যবস্থা আবুর সহ 
তামাসা কৌতুক আওয়াঙ্গ, শব 
হরকার প্রয়োজন কলম লেখনী 
বান্দার হট যকেল প্রকাণ্ড 
ইত্যানি। 
আরবী সাধুভাবা | আরবী সাধুভাষা_ 
বরাত ভাগ্য ফকির মন্্যাসী 
বদল পন্ধিবর্তন তদ'রক 7 ন্বেষণ 
হাওয়া বানু নকল অনুকরণ 
এমারৎ প্রাসাদ মানিক গ্রহ 
ইত্যাদি। 
হিন্দী সাধুভাষা হিন্দী সাধুতাষ] 
জঙ্গল ৰ্ন সাথী সঙ্গী 
খিল অর্গল কয়লা! অঙ্গার 
বাগ পিতা চেহারা 'মৃত্তি 
খাি শূন্য ওজন তুগা 
ঠা বিদ্রপ নরম কোমল 
ইত্যাদি। 


ইংরাজী ভাষা হইতে কতক গুলি শব বাঙ্গালা ভাষায় প্রবিষ্ট 
হইতেছে। তাহাদের যধ্যে কতিপর্র শব্বের সাএু ভাষা আছে, এবং কতক 
খুমির সাহুভাষ। লাই । খা 


১৬ বঙ্গসাহিত্যাদর্শ। 
_ ইহরাজী সাঁধুভাষা | ইংরাজী 'সাধুভাষ! .. 





শেল কারাগার কোর্ট বিচারালয় 
মাষ্টার ' শিক্ষক পুলিশ মগররক্ষী 
স্কুল বিদ্যালর ডাক্তার চিকিৎসক 
নিয্লিখিত ইংরাজী শব্ষগুলির সাধুতাষা নাই । | 
ইত্রাজী ইত্রাজী 
রেল কার্পেট 
টেবিল স্টেশন 
ডেক্স গেলাস 
(ইত্যাদি) 


এতত্তিন্ন অপরাপর বৈদেশিক ভাষা বাঙ্গাল! ভাষায় মিশ্রিত হইয়াছে, 
জাহ গ্রথবিগ্তার তবে উদাহুত হইল না। 


কাব্যনিণয় রিচ্ছেদ সমাগত । 


দোষ পরিচ্ছেদ | 


পদদোষ। 


কাব্যনির্ণঘ সমাপ্ত করিয়া কাব্যের কলঙ্ক শ্বরূপ দোষের বিষয় 
নিরূপিত হইল। যাহাতে যে কোন রসের অপকর্ষ হয় সেইটা দোষ? 
ইহার অভিপ্রায় প্রথমে প্রকাশ করা হইয়াছে। অধুনা তৎসম্বন্ধে বিশেষ 
কিছু বলী যাইতেছে । : 

সেই দোষ পাচ ভাগে বিভক্ত;_ পদে, বাকো, অর্থে, রসে ও ছন্দে 
দোষ উৎপন্ন হইয়া থাকে। তন্মধ্যে শ্রুতিকটু দোষ তিন ভাগে বিতক্ত--- 
অন্থীলতা, অন্থ্চিভার্থতা, অপ্রযুক্ততা । গ্রামাতা, নেরার্ঘতা, নিহতার্থতা, 
অবাচ্য, বিরুদ্ধমতিকরণ, এইসকল দোষ পদে ও বাক্যে হইয়। থাকে, এবং 
ইহাদের মধ্যে কতকগুলি পদ্াংশেও হয় । নিরর্ধকতা, অপমর্থতা, ও 
সংস্কারচ্যুতি এই তিন প্রকার দোষ কেবল পদ্গগত বলিয়া উক্ত আছে। 
ক্রমশঃ শ্ুতিকট প্রভৃতি দোষেন্ন উদাহরণ নিয়ে লিখিত হইল। 

১। শ্রুতিকটু__কঠোর বণ প্রয়োগে শ্রর্গতকটুদোষ 


উক্ত হইয়াছে । ষথা_ 
“্যাদঃপতি রোধঃ থা চলোর্মিরাঘাতে 1” 
মেঘনাদ । 
“ক্ষমাধেশ আত্মজা মিনি গজেক্রাস্যমাতা 1” 
ছুচুন্দরী ৷ 


ধাঞ্কারপা ঝড়রূপে কাপ গো ঝটিতি। 
খবর মুগ্তমালে ঝৰ্ষর শোণিতি ॥ 


১৮ বঙ্গসাহিত্যাদর্শ। 


একার ঘর্থর ধবনি গায়ন একার । 

একার করিয়া এস একারে আমার ॥ 

টঙ্কিনী টমক টাঙী টানিয়া ঈক্কার। 

টিকি ধরি টানে গে! টুটাহ টিটকার ॥ 

ঠীকুরাধ্ী ঠেকাইলা একি ঠক ঠকে। 

মি করিল***** ঠক কল ঠকে॥ 

ডাকিণী ডমরু ডমৃফ্ে ভাকিয়া ডগর। 

ভামর বিদিত ভঙ্কা দূর কর ভর॥& 

চক্কনাশ! ঢাক ঢোল ঢেমসাবাদিনী। 

ঢেসাদিয় ঢেকাযারে চাক গে! ক্কিনী ॥* 

বিদ্যানুন্দর | 
নুন্দরের মশীনে করুণরসব্যগ্ক কালীন্ততিতে এরূপ কর্কশ বর্ণ 
প্রয়োগ করায় উক্ত দোষ হইল। ৃঁ 
২। অশ্লীলতা__ যাহা লোকের কাছে পড়িতে বা 

শুনিতে লজ্জাবোধ হয়, তা্কাকে অশ্লীল দোষ বলে। ইহা 
তিনভাগে বিতক্ত লজ্জা, নিন্দা ও অমঙ্গল বাঞ্ক | ক্রমে 
উদ্বাহরণ যথা-_ 


“দৃপ্ত শত্রজয়ে রাজন্‌ আছে তব সুসাধন 
হায় তন্নিতৰ নাশে 
অহো মলয় পবন প্রসারিত হইত যখন |” 
অলঙ্কার |. 


এস্থলে সাঁধন-_ “নাশ (অর্থাৎ বিনাশ ) মলয়বাধুগ্রসরণ (অর্থাৎ 
বিরোকপবন ) বুঝাইতেছে । এইসকল উদাহরণ বিদ্যাস্বন্দরের-বিহারস্থলে 
ও বেতালাদিতে নেক দেখাযায়। 


৩। অনুচিতার্থ দেশ কাল পাত্রাদির বিপরীত বর্ণন 


দোষ পরিচ্ছেদ। ১৯ 


স্থলে অন্ুচিতার্থ দোষ বলিয়া থাকে! যথা 
দেশগত অনৌচিত্য । 


“রণষজ্জে শূরগণ পণ্ডসম অগণন । 
অমরতা লতিছে মরণে।” 


এখানে রণের সহিত ঘণ্ডের সাদৃশ্য অনুচিত নিহত বীর পুরুষের 
গণ্ডর সহিত সাম্য উচিত নহে। 


কালগত অনৌচিত্য। 


দকলন্থী শশাঙ্ক, তোযা বলে সর্বজনে। 

কর আসি কলঙ্কিনী কিস্করী তারারে, 

তারানাথ! নাহি কাজ বৃথা কুলমানে। 

এস, হে তারার বাঞ্ছ। পোড়ে বিরহিনী-__ 

পোড়ে যথা বনস্থলী ঘোর দাবানলে ! 

চকোরী সেবিলে তোম! দেহ সুধা তারে 

স্বধাময় কোন দোষে দোঁষী তবপদে 

অভাখিনী! কুমুদিনী কোন্‌ তপোবলে 

পায় তোমা নিত্য কহ? আরম্তি সতবরে 

€স তপ, আহারনিদ্রা ত্যজি একাসনে 1” 

“কিন্ত যদি থাকেদয়া, এস শীঘ্রকরি; 

এ নবযৌবন, বিধু, অপিব গোপনে 

তোমাধ, গোপনে যথা অর্পেন আনিয়া 

সিছ্ুপদে মন্দাকিনী স্বর্ণ, হীরা, মণি |” 
বীরাঙ্গনা । 


এই বীরাঙ্গনা কাব্যে--তারা চন্্রকে ষে সময়ে পত্র লিখিতেছেন, 
ফে সময়ে চন্্র কলহ হন নাই তারার সংসর্গ্ন্য চন্দ্রের কলঙ্ক হয় ; 


২৯ বঙ্গসাহিত্যাদর্শ। 


কিন্তু তার1 চন্দ্রকে কল্বী বলিতেছেন বশিয়৷ তাবী বিষয়ের অতীত বিষন্ব- 
রূপে বর্ণন করায় উক্ত দৌষ হইল। 


পাত্রগত অনৌচিত্য । 
“্যশে যেন দিজরাজ, বিক্রমেতে পশুরাজ 
মহারাজ ভীম নরপতি । 
ভয়ানক শক্রগণে, নিধন করিয়া রখে, 
পালিছেন রাজ্য শান্তমতি ॥" 
পদ্মিনী। 
এখানে পশুরাজ বলায় উক্ত দোষ হইল। 

৪ । অগ্রযুক্ততা_যে শব্দ অভিধানে থাকিলেও 
কবিগণকর্তৃক ব্যবহৃত হয়না তাহাকে অপ্রযুক্তত1 দৌষ 
বলে। যথা. পু ও 

প্নিশাদেৰী নিশানাথে হেরিয়। লঙ্জায়। 
কৌধুদ্রীবসনে মুখ আজ্ছাদ্িলা সতী” 
উদ্ভট । 
অর নিশাপতি শবদেরপ্রয়োগ সনবেও কবিগণ চত্্রকে কুমুদিনীর 
পতিরূপে প্রয়োগ করেন। ই 
. অথবা-*ঈশাক্ষের উববুধে মাতা গেল মাঁর। 
নাকেতে নিজ্জরণণ করে হাহাকার ॥” 
উদ্ভট । 
এস্থলে উবু'ধ_-অস্সি, ষার-কাম, নাকেতে-ন্বর্গে, নিজ্জরগণ-দেবগণ, 
এই সকল শব্দ অভিধানে থাকিলেও বঙ্গ ভাষায় প্রয়োগ দৃষ্টহয় না 
৫ গ্রাম্যতা_ নীচভাষায় যাহাব ধ্লিত তাহাকে উক্ত 
দৌষবলে। যথা 





দোষ পরিচ্ছেদ | ২১ 


*কেন তোরা উষ্ক ক্ষু্ধ নাহি কোন চগ্বা 
তবুও তোদের মনে দেখি বড় আন্বা।” 

_. উ্তট। 
“তুহি পঙ্কজিনী মুহি ভাঙ্কর লো।” 


বিদ্যানুনার । 
“ঙ্গদ, বলয়, সর্প সর্পের পইতা ॥ 


চক্ষু খেয়ে হেন বরে দিলেক ছুহিতা ! 
গৌরীর কপালে ছিল বাদিয়ার পো ॥ 
কপালে তিলক দিতে সাপে মারে ছো1॥৮ 
কবিকন্ণ। 
এখানে সু) দ্ধ, আন্বা, তুহি, মুহি প্রতৃতিশব্ব প্রয়োগে উক্ত দৌধ 
হইল। তু 
৬1 নেয়ার্থতা--প্রদিদ্ধি ও প্রয়োজনের অভাৰ 
বশতঃ উক্তদোষ নির্দিত আছে। যথা 
“সুমুখি তোমার মুখ নাপায় তুলন! 


কমলে সরোষে করে চয়ণ তাড়না” 
অলঙ্কার। 


এস্লে মুখের চরণ থাকা অসস্তব । 
৭। নিহতার্থতা_ উভয়ার্থ শব্দের অপ্রসিদ্ধ অর্থে 
গ্রয়োগ করিলে নিহতার্থতা দোষ হয়। যথা--- 
“রী ই গুন সবোজের সুমধুরধ্বনি 


উদ্দিল সমর ক্ষেত্রে গগন তেদিয়া ৮ 
অলঙ্কার। 


এস্থলে সরোজ শব্দ পন্সে প্রসিদ্ধ সে অপ্রসিদ্ধ। 
৮। অবাচ্য- অর্থের কিঞিৎ তুলনা ন৷ দেখিয়া শব্ধ 
গ্রয়োগ করিলে উক্ত দোষ হয়। যথা 


২২ বঙ্গসাহিত্যাদর্শ। 


“এই গভীর রজনী ঘোর তিষিরাচ্ছন্ন হইলে ও 
তোষার আগমনে এ আমার দিবস !” 
অলঙ্কার । 
দিবস এই শব্দে তামসীরাত্রির প্রকাশ অর্থে উন্ত দোষ হইল। 
আরোপ করিলে দোষ হয়মা। 

অথবা--“আইস মলয় রূপে গন্গহীন যদি 

একুমুম, ফিরে তবে যাইবে তখনি ।৮ 

বীরাঙ্গনা । 


এস্থলে মলয় শব্দে মলয় বায়ু বুঝাইতে পারেমা ; সুতরাং উদ্ত 
ঘোষ হইল। 


অথবা__“গশ্চাতে ধাইয়া এল নিশীগতিগণ 
মুনিরে সম্মুখে দেখি জিজ্ঞাসে বচন” 
কশীরাষদাস। 
এখানে নিশাপতিগণ অর্থে রক্ষীগণ অর্থ কোন প্রকারে বুঝাইতে [ 
গারেনা। 
৯। বিরুদ্ধমতিকরণ-_-উদ্দেশয ও বিধেয় যুক্ত বাক্যের 
সামঞ্জস্য না হইলে উক্ত দোষ হয়। যথা-_. 
“যে তব পুর্বেতে ছিল নয়ন তোষক 
ওঁ হের স্ুবদনে সম্মুখে প্রেমিক ।” 
অলঙ্কার । 
 এস্থলে কেবল “৫” পদটা ব্যবহার করায় বিরুদ্ধমতিকরণ দোষ 
হইবাছে; কারণ “যে জন সেখানে গিয়াছে এজন এখানে আসিতেছে" 


এই প্রকার দোষ? সুতরাং এসে আসিতেছে প্রয়োগে দোষের সন্তাবনা! 
থাকেনা। 


জধবা_-“আমর! সত তোমার ক্রোড়দেশ 
লবকুন্গার সুশোভিত বেখিয়া আনন্দিত হইব ।” 
নীতারবনবাস। 


দোষ পরিস্ট্ে। হত 
এখানে নবসুমার হ্থুশৌতিত ক্রোড়দেশ, দেখিবার উদ্দেশ্য নহে, 
নবকুষার দেখিবার উদ্দেশ্য সুতরাং €স অভিপ্রায় বিরুদ্ধ তাবে প্রকাশিত 
হওয়ায় এন্থলেও উক্ত ফোষ হইল। * 

১*। পদীঘশদোষ__একপদের এক অংশ পরিবর্তন 
করিয়া সেইন্থানে তুল্যার্থ শব্দ বসাইলে যদি তাহার যথার্থ 
অর্থ ন! পাওয়া যাঁয় তাহা হইলে ভক্ত দোষ ঘটিয়া থাকে। 
যথা 

“শীবাপ, জলধি, বাচম্পতি, পয়োনিধি৮ প্রভৃতি শব্দের-_* 
“কাব্যবাণ, জলাশয়, বাক্যপতি, পয়োরত্ব” এইরূপ অংশ পরিবর্তনে 
যথার্থ অর্থ বোধ নাহওয়ায় উল্লিখিত দৌষ হইল! 

১১। নিরর্৫থকতা-_নিরর্৫থকশব্দের প্রয়োগে নিরর্থকত। 
দোষ জন্মায় । যথা 

“সদা সর্বদাই আমি ভাবি এই মনে 
'ামিকে কোথায় আমি কিছুই জানিনে |” 
উত্তট। 
“মকলেই সমভাবে সদা! সর্বক্ষণ 
আমার হুদয়ে সুখ করিছে সাধন ।” 
সন্ভতাবশতক । 

এখানে সদা পদ প্রয়োগে উক্ত দোষ হইল। 

১২। অসমর্থতা_-যষে শব্দে যে অর্থের বোধ হয় না 
সেই শব্দ সেই অর্থের তুল্যার্থ জ্ঞানে প্রযুক্ত হইলে উক্ত 
পৌষ হয়। যথা 

“ আমায় লপিতে দাও কুম্তীর নন্দন ) 
মব্স্যরাণপুত্র পরে করহ অর্পণ ৪৮ 
। ক্বাব্যকৌমুদী। 


২৪ বঙ্গনাঁহিত্যাদর্শ | 


অত্র কুস্তীর নন্দন -_কর্ণ অর্থাৎ শ্রবণে্রিয়, সংস্যরাপপুত্--উত্তর 
র্থাৎ প্রত্যুত্তর ; এইন্ূপ অর্থ প্রকাশে উক্ত দোষ হইল। 


১৩। সংস্কারচ্যুতি_ব্যাকরণ বিরুদ্ধ শবের প্রয়োগে 
এই দোষ হইয়া! থাকে । যথা 
*ম্রুকেশিনী শিরশোভা। কেশের ছেদনে 
ক্ষুকীনহে যদি তাহে হয় উপকার 1» 
পদাপাঠ। 
নীলক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, হলেন পতন, ইত্যাদি 
এখানে স্ত্রীবিঙ্গে সুকেণী বলাউচিত, "পতন” স্থানে পতিত বল। বিধেয়। 


বাক্যদোষ। 
এইরূপ পদধোষ জাতীয় বাক্যগত দোষ উক্ত হইল | এক্ষণে 
কেবল বাক্যগত দোষ নিয়ে লিখিত হইতেছে । যথা - প্রৃতিকূলবর্ণতা, 
অধিকপদতা, নৃ[নপদতা, পুনরুক্কি, হতবৃত্ততা, সন্ধিগতকষ্টতা, ও অর্দান্ত- 
ৈকপদতা, সমাপ্ত পুনরাুতা, এবং ক্রমতগ্নস্তা, গ্রসিদ্ধি ত্যাগ অস্থানপদতা, 
সংকীর্ণতা, ও ক্রিষ্টতা এই গুলি উ্ত দোষ বলিয়া নির্দি আছে। 
ক্রমিকউদ্াহরণ ৷ যথা-_ 


১৪।  প্রতিকুলবর্ণতা_ রসের অনুপযোগী বর্ণের 


প্রয়োগে উক্তদোষ হইয়া থাকে । যথা__ 
“মহাড়ন্বে সখীগণ বিড়িয়া রামেরে 
আড়ে আড়ে দেখে আর পরিহাস করে ! 
কেহ বলে ঢোক গিলে আধ্যকন্যা সীতা 
তোমার মনের যত হল কিহে মিতা ) 
বিরহ কিভ্রাটে যেন নাপড়ে এ বিষয়! 
তুলে রেখ সবংপালক্ষে ফেলনা নাড়িয়া ।” 

অলঙ্কার। 


দোষ পরিচ্ছেদ ২৫ 


জথবা_-“শাবণের ধারাসম ধারা জনিবার 
বরুজ হইতে পড়ে গোলা এক ধার। 
যেন ঘোরতর শিলা হৃষ্টির পতনে 
ফল, ফুল দলে দূলে দলিত সঘনে। 
অথব! কর্তনী মুখে শস্যের ছেদন 
অগব হেমস্তশেষে পাতার ঝরণ । 
সেইরূপ দলে দলে পড়ে শত্রু ঠাট 
শুধু এই শব যার মার কাট কাট। * 
পদ্মিনী। 


প্রথম পদ্যে-_ রামের বিবাহ কালে বাঁসর ঘরে সথীগণের শৃঙ্গ।র 
রস ব্যঞ্জক বাক্যে এরূপ বর্ণন! প্রয়োগে উক্ত রসের প্রতিকূলতা প্রকাশ 
পাইর়াছে। 
দ্বিতীয় পদ্যে-যুদ্ধ বর্ণনা কালে বীর রস ব্যঞ্তক ওজোগুণশালী 
বর্ণরচনা না হওয়ায় উক্ত দোষ হইল। 
১৫। অধিকপদতা-_অনাবশ্যক পদের প্রয়োগে 
উক্ত দোষ হয়। যথাঁ_ 
“সরট শরীর সম দীর্ঘ ্ষীণকার 
মীন তুল্য শির জিহ্বা ভূজঙ্গের প্রায়। 
ৰদনে দশন তার তিন পুংক্তি হয় 


নুদীর্ঘ সুরূপ পুচ্ছ পশ্চাতেতে রয় |” 
বিদ্যাকল্পতরু । 


এখানে “বনে” ও “পশ্চাতে” এই হুইটা অধিক পদ হওয়ায় উক্ত 
দোষ হইল। নিরর্৫থকতায় কেবল নিরর্থক শব্দ থাকিলে বাক্যগত অর্থের 
হানি হয় না; কিন্তু অধিক পৰ্দতায় বাক্যার্থের হানি হইয়া থাকে এইরূপ 
উভয়ের ভেদ সহদয়গণের বিভাব্য॥ | 


২৬. ব্সাহিত্যাদর্শ। 


১৬। ন্যুনপদতা-_আবশ্যক পর্দের অভাবে উক্ত 
দোষ হয়। যথা__ ূ 
«কেন জীব মায়া বন্ধ হওরে সতত।” এস্কলে মায়া জালে বন্ধ) 
ৰল উচিত ছিল। 
১৭। পুনরুক্তি__এক বিষয়ের পুনঃ পুনঃ সির 
নাম পুনরুক্তি দোষ বলে। যথা-_ | 
শতিনি নাকি এখানে আসিঠ্ধিন বলিয়া ভায়ের ছার! নাকি তিনি 
খবর দিয়া পাঠিয়েছেন 1* এখানে “তিনি” ও “নাকি” এইপদছুইটা 
পুনঃ পুনঃ উক্ত হওয়ায় এ দোঁষ হইল । 
অথবা-_“পদ্ধিনীর শেষ দশ! করিয়া স্মরণ 
পথিকের বাহজ্ঞান হইল হরণ 
ভাবতরে কেঁপে উঠে মানস কমল 


প্রভাত সমীরে যথা ফুল্লশতদল |” 
কন্মদেবী । 


এখানে যানসকমল ফুল্লশতদলের ন্যায় এইরূপ এক কমল হইবার 
উক্ত হওয়ায় উল্লিখিত দোষ হইল। 
১৮।  হতরূত্ততা__পদ্যে কিন্বা গদ্যে ভাষা্লথ হইলে 
হতবৃত্ততা দোষ হয়। ছন্দের বৈপরীত্যেও উক্ত দোষ 
হইয়া থাকে । যথা 
“কহিলা রাক্ষসপতি* না চাহি. তোমারে 
আজি হে বৈদেহীনাথ ! এ ভবমগুলে 
আর একদিন তুমি জীব নিরাপদে! 
কোথা সে অনুজ তব কপট সমরী 
গামর ? মারিব তারে; যাও ফিরি তুষি 
শিবিরে, বাধবশ্রেষ্ট ! নাদিলা তৈরবে . 
মহেঘাস, দূরে শূর হেরি বাষানুজে £ 


দোষ পরিচ্ছেদ ।_. হ্দ 


বৃধপালে সিংহ ঘধা, নাশিছে রাক্ষসে 
শুরেজ্জ; কডু বা রথে কতু বাঁ ভূতলে 1” 
মেঘনাদ । 
অথবা--“করে ধরি বীরাঙ্গনা কাতর্ধ/; প্রকাশি 
জ্রপদ নন্দিনী কয় পার্থ মহাবীরে, 
ত্যজি অশ্রুবারি লও নাথ অবলার 
পাখেযেস্বরূপ ম্বতিচিত, শত্রনাশে 
স্থির সন্ধ হয়ে যাও হিমাচলে, রত 
তপস্তায়, হেক্ুক তোমায় সুরার 
পাবক পুষণসম যক্ষ রক্ষঃ সবে। 
শ্বকাধ্য সাধিয়া পুনঃ আসিবে যখন 
প্রেমাঞ্জ সদৃশ ইহা করিব গণন।” 
অলঙ্কার । 
ছন্দের বৈপরীত্যে যথা-_ 
ধুলিতে ধুলিতে ছন্নঃ 
অভেদ নিশি মধ্যাহু, 
উদৃগীরিল বিশ্স্তরা, গর্ভস্থ অনল। 
অসুর জয়স্রক্ষিপ্ত 
শেল, শূল, শর দীপ্ত 
ঘাত প্রতিঘাতে ছিন্ন, হৈল নভঃস্থল। 
বৃত্রসংহার। 
এন্থলে প্রথম ছুই অমিত্রাক্ষরছন্দে; ভাষাগ্লথ হওয়ায় উক্তদোষ 
হুইল | ছ্িতীয় ধীরললিত ত্রিপদীছন্দ শান্ত প্রতৃঘি রসের অনুকূল, 
বীর, রসের অনুকূল নহে। 


১৯। সন্ধিগতকতা- দন্ধিথ্যকায় যাঁচার অর্থ. অতি 
কণ্টে বোধ হয় তাহাকে সন্ষিগতকণ্টতা দোষ বলে। যথা__ 


২৮ বঙগসাহিত্যাদর্শ। 
“্যদ্যপ্যেকশ টাকা খরচ করিলাম 


তথাপ্যাটচালাথান। ছাওয়া। হলো না”। 
ইত্যাদি গ্রন্থে অব্যবহার্ধ্য। 


২০) অর্ধান্তরৈকপদতা-_একপদ ভিন্ন ভিন্ন চরণে 
বিভক্ত হইলে উক্ত দোষ হয়। যথা-- 
“হায় কেন হেন দুরাঁকাঁজ্জণ কর তুমি অনি 
বার, কেশের সকোত্ পার হবে কি তাঁটনী।” 
উত্তট। 
প্রথম চরখে “অনি” দ্বিতীয় চরণে “বার” থাকায় উক্ত 
দোষ হইল। 

২১1 সমাপ্তপুনরাত্ততী_যেখানে বাক্য শেষ করিয়া 
আবার যদি পদ বা! বাক্য গৃহীত হয়, তথায় সমাপ্তপুনরাতত৷ 
দোষ বলে। যখা_ 

“অস্থির জালায় মহাবারণ মাতিল, 
ঘোরশবদ শৃন্ডে ছাড়ি ছুটিল বেগেতে 
না মানি অঙ্কুশাঘাত। তীমলন্ফ ছাড়ি 
জ্াড়াইঈলা মহাশুর মনঃশিলাতলে 
শুণহত্তে |” 

বৃজসংহার । 

এই পদ্যাংশে বাক্য শেষ করিয়া পুনর্বার বহুত বিশেহণ 
দেওয়ার উক্ত দোষ হইল। 

২২। ক্রমভগ্রতা_-পদ অথবা! বাঁক্য ষে ক্রমে বিনাস্ত 
হইয়া সদর্থ প্রকাশ করে সেই ক্রম ভগ্ন হইলে উক্ত দোষ 
হয়। যথা টি 


দৌষ পরিচ্ছেদ! ৯৯ 


“আইল সমর কাল বসন্ত সদৃশ 
নব যুদ্ধ অনুরাগে উদ্যত রাক্ষসী 
রামের কর্কশ শরে হইয়া নিহত 


প্রাণেশ ভবনে তদী করিলা গমন ৫” 
অলঙ্কার । 


এখানে রামের ভাড়কা নিধন বর্ণনায় শূঙ্গাররস ব্যঞ্জক ছিতীর় অর্থ 
গ্রকত বীররসের বিরোধী হওয়ায় সমগ্র বাক্যগত উক্ত দোষ হইল। অপিচ, 
“রামের কর্কশশরে” না দিয়! “রামন্ধপ কাম শরে” এইকপ বলিলে পদগত 
ক্রম তগ্ন হইত না। 


২৩। প্রসিদ্ধিত্যাগ__ কবিসময় গরসিদ্ধ বিষয়ের 
ত্যাগে উক্ত দোষ হয়। যথা 


১59525 .. যবে শচীপতি 

স্বরীশ্বর শচী সহ দেব সতামাঝে 

বসিভেন হৈমাসনে । নাচে তারাবলী 

বেড়ি দেব দিবাকরে, যুছুমন্দণদে? 

করেন পুরস্কার হাসিয়। প্রভাকর 

তা সবারে, রত্বদানে যণ! মহীপতি 

হুন্দরী কিন্করীদলে তোষে তুষ্টভাবে। ৃ 

. তিলোত্তমা ॥ 
এখানে শশধর পার্খে তারাবলীর নৃত্য বর্ণন করায় উক্ত দোষ 

কইল | জথবা"গভীর মেতেরর্ব* এস্থলে “মেঘের গর্জনই* প্রসিদ্ধ সুতরাং 
উক্ত দোষ ইল) যেহেতু-_নুপুরাদিতে কুম্ু রুম ধ্বনি, পক্ষীদিগের 
কৃজনাদি, হবরতে স্বনিত মণিতাদি ও মেবাদিতে গর্জন প্রত্ৃতি প্রসিদ্ধ 
ছে । 


৩৪ বঙ্গসাহিত্যাদর্শ। 


এতন্ভিন্ন কবিসময় প্রসিদ্ধ কতকগ্ুলি বিষয় নিয়ে লিখিত হইল। 
এই সকল প্রসিদ্ধি কবিরা ষত্ু সহকারে রক্ষা, করিয়া থাকেন; কারণ, নয 
করিলে বৌধ হয় কাব্যের পুষ্টতা ও যধুরতা হয় না; - সেই জন্য'সংস্কতে 
কেন, অনেক কবি স্ব স্ব মাড় ভাষায় এইরূপ প্রসিদ্ধি লিপিবদ্ধ করিয়া কাঁবো 
সাধুর্ধা স্কাপন করিয়াছেন। প্রাচীন আলঙ্কারিকের! বলেন এইসম্ত গ্রসিদ্ধি 
গ্গাহার কাব্যে নাই তিনি সৎকৰি হুইবাঁর যোগ্য নহেন ॥ 
প্রাচীন হ্কবিসময় প্রসিদ্ধি যথা 

আকাশে পাপেতে রয় লিন বরণ 

হাস্য কীতি ঘশে করে ধবল বর্ণন । 

ক্রোধ আর অনুরাগ লোহিতে প্রকাশ 

সাগর নদীতে হয় পদ্মাদি বিকাশ। 

হখস আদি পক্ষী করে জলে বিচরণ 

চকোর চকোরী পেয় চন্দ্রের কিরণ। 

বর্ষায় মানস সরে হংসগণ যায় * 

অশোক চরণাঘাতে বিকশিত হয় । 

পুশ্পিত চখযদে বকুল অঙ্গনার 

বিরহ সম্াপে ভগ্ন হবে মুক্তাহার । 

কুম্থুমে রচিত ধনু ভ্রমর সিঞ্জিনী 

পুষ্পবাণ অনঙ্গের রতি সহায়িনী। 

কামিনী কটাক্ষতৃল্য যদনের শর 

ছিন্ন ভিন্ন হবে তায় যুবক অস্তর। 

দিবসে পঙ্কজ হয় কুমুদ নিশায় 

শুরুপক্ষ সুদৃশ্য চত্দিকা বর্ণনায়? 

মেঘের গঞ্ভনে নৃত্যকরে শিখিদল 

অশোকে কবির মতে না বরিবে ফল। 

চন্দনের পুণ্পফল বসন্তেতে জাতী 

কদাচ ন বর্ণনীয়, সং্কবির রীতি। 


দোধ পরিচ্ছেদ |. ৩১ 
২৪) অস্থানপদতা__অযোগ্য স্থানে পদ বিগ্তাসে 
অস্ছানপদতা দোষ হয়। যথা 
| “ওহে দরিদ্র তোমার সিংহঘধার উদঘাটন কর । * এখানে দরিদ্রের 
সিংহঘার কিন্ব। তৌরপদ্ার উক্ত হওয়ায় এ দৌষ হইল 
অথবা--“পণ্ডর বীরপুকষের সহিত তুলনা অতি লঙ্জাকর।” 
এখানে ভাবিয়া দেখিলে এই কথান়্ পশুরগৌরব বৃদ্ধি হয়, শুতরাং 
“ৰীরপুকষের” পুর্বেবলিয়া পরে “পশুর” বলিলে বাক্যগত উক্তদোষ হইতন। | 
২৫। সন্কীর্ণতা৯-: উভয় বাক্যগত পদের উভয় 


বাক্যে প্রবেশ হইলে উক্ত দোষ হয়। যথা-_ 
“ ত্য চন্র চন্ত্রমুখী গগনে উদ্দিল মান।” 
অলঙ্কার । 
এখানে মান ত্যজ চন্দ উদ্দিল এইরূপ হওয়াউচিত ছিল। ক্রিষ্টতায় 
একবাকাগন্ত দৌষ, এখানে বাক্যঘ্বযগত হওয়ায় উভয়ের ভেদ দুর্ব্বোধ্য নহে। 
২৬। ক্রিতা বা ছুরন্বয়_যাহাতে অতি ব্লেশে অন্থয় 
বোঁধ হয় তাহাকে ক্লিত| বা ছুরন্বয় দোষ বলে । যথা -. 
“মহাবীর অতিষ্ট চিন্তা বহুক্ষণ | ৃ 
গ্রবেশিল নানা করি অশোক কানন 1” 
উদ্ভট। 
অথবা -“ত্যজিয়া ত্রিদিব, দেবেশ্বর পুরন্দর 
হিমাচলে মহাবল চণিল! একাকী; 
যথা পক্ষিরাজ বাঁজ, নির্দয় কিরাত 
নুঠিলে কুলায় তার পর্বত কন্দরে, 
শোকে অভিমানে মনে প্রমাদ গণিয়া 
আকুল বিহঙ্গ, তু গিরিশৃর্গোপরি 
কিছা বিশাল রসাল তক শাখাপাশে 
বসে উড়ি ; হিমাচলে আইলা বাসব । 
তিলোতমা । 


২ বঙ্গসাহিত্যাদর্শ । 


অথবা “শোতে কাঞ্চন প্রাসাদও বিভায় যাহার 
অনন্ত লোক ধাধিল ধরার অশাথি ।* 
, অন্থর বিজয়। 
এখানে বাক্যগত ছুরৰয় হওয়ার উক্ত দোষ হইল। 
অর্থদোষ । 
এই প্রকার বাক্যগত দোষের বিষয় শেষ করিয়া অধুনা অর্থগত 
দোষ নিম্নে নির্ধারিত করা যাইতেছে । অপুষ্টতা, দুক্রমতা, ্যহততা, 
কষ্টার্ঘতা ও অননীক্কততা, নির্হেতুতা, প্রকাশিত বিরুদ্ধতা, সন্দিগ্তা,রুকতপুনা 
এবং বিদ্যাবির্ধতা, ইহারা উল্লিখিত অর্থগত দোষ বলয়! নির্দিষ্ট আছে। 
ক্রমিক উদাহরণ। যথা-_ 


২৭। অপু্রতা-_যে শব্দের প্রয়োগে অর্থের পুত 
ইয় ন! তাহাকে তপুঃতা দোষবলে। যথা-_. 
বিস্তৃত আকাশে বিধু করি দরশন 
ত্যজ মান অগ্নি প্রিয়ে রোষ কি কারণ। 
অনলঙ্কার। 
অথবা-_“ত্রমে ক্রমে গত দিব! আগত তামসী 
কিহেতু উদিত নয় নিশানাথ শশী ৪ 
“বিধুর বদন বিধু অনবলোকনে 
বিধুর চকোর চায় চঞ্চল নয়নে ॥* 
সম্তাবশতক | 
প্রথম গদ্যে " বিস্তুত * ও ছিতীয় পদো চন্দ্রের “ বিধুবদন ” শব্ধ 
ইটা বারা বান ও রোষ ত্যাগের এবং দ্বিতীয় পদ্যের মাধুষ্থী দানের কোন 
স্বপ উপকার সাধিত হইতেছে না সুতরাং উল্লিখিত দোষ হইল। 
অধিক পদতায় বাক্যার্থ জ্ঞানের হানি হইয়া ধাকে, এখানে কেবল 
পদার্থের দোষ হওয়ায় বিরোধের সস্ভাবন! রহিলনা ৷ নিরর্থকতার একমাত্র 
পদগত ঘোর বলিয়া উক্ত হইয়াছে। 


দোষ পরিচ্ছেদ ৩ 


২৮। দুক্কমযতা_ দ্রব্যের উৎকর্ষানুসারে ন! বলিলে 
এরূপ দোষ হয়। যথা-- 

:.. পষহারা্দ! আপনি সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর, দেবরাজ ইঙগের 
ন্যায় অব্যাহতগতি, ও একচ্ছরী, ধন্মাধিকরণে আপনি ধন্মরাজ ভুল), অর্থ 
ৰলে ধনাধিপতি কুবেরের সমকক্ষ এবং শ্ন্ত্রাথঙ্জানে দেবগুরু বৃহস্পতি 

ব্িলেও অতুযুক্তি হয় না, নিঃসহায় নিঃসন্বল দীন দরিদ্রদিগকে অভিপ্রেত 
বন্ত দানকরেন বলিয়। লোকে আপনাকে দ্াতাকর্ণ বলে, গাস্তীর্ঘয গুণে নন 
সযুদ্র সূৃশ, স্টিরতায় পর্বতের ন্যায় ও পৃথিবীতুল্য সহিুতা, পণ্ুরাক্ছ 
সিংহ্রন্যায় আপনার পরাক্রম, শক্রস্দশনে আপনার (ক্রাধানল প্রঙ্গলিত 
পোঁথয়া লোকে আপনাকে ব্যাস্্ের ন্যায় আশঙ্কা করে এবং শব্রেকে মুমূর্য, ও 
মতবৎ দর্শন করিলে তন্ুকেরন্যায় আপনি পরিহার করেন, কিমধিক বুদ্ধি- 
মণ্ায় শৃগালো বিছিত এবং একতাব্ধনে বায়দদদূশ, সতর্বতায়ো আপনি 
লারমেয় বিজয়ী, আপনি ধন্য আপনার প্রঙ্জাগণে। ধন্য । 
|] অলঙ্কার । 
২৯। ব্যাহততা- প্রথমে কোন দ্রব্যের উৎকর্ষ বা 
অপকর্ষ বলিয়া! অন্যপ্রকার প্রতিপাদন করিলে উক্ত দোষ 
হয় যথা__ 
অদূরে তহবিল! এবে দেবেম্্রবাসব 
কাঞ্চন তোরণ, রাঁজতোরণ আকার, 
আভাময়; তাহে জলে আদিত্য আকুতি, 
প্রতাপে আদিত্য জিনি, রতন নিকর 
তিলোত্তমা । 


প্রথমে “আদিত্য আকৃতি " বলিয়া কআদিত্যের উৎকর্ষ সাধিত 
হইয়াছে, পুনরায়“ আদিত্য জিনি প্রতাপে” বলিয়া আদিত্যের অপকর্ধ 
বর্ণনা করায় উক্চ দোষ হইল । এই পৰ্যটীতে অধিক পদ্রতা ও অনবীকৃতভা 
দোষ জাছে। 


৩৪ বঙ্গসাহিত্যাদর্শ। 


৩০। কণ্তার্ঘতী__অতি কণ্টে যে অর্থ বোধ্য ভাহাঁকে 
উক্ত দোষ বলে। যথা 
“কষলা বসতি করে যাহে অনুক্ষণ 
বুঝি তার নম্মস্থানে আমার যরণ।» 
অলঙ্কার 
এখানে কমলা লক্ষ্মী, তাহার বসতি পদ্ম, তাহার জন্মস্থান জল, 
ক্াহাতে মরণ (অর্থাৎ জলে ঝাপ দ্বিব) এই জল অর্থ কষ্টে বোধ হওয়ায় 
উক্ত দোষ হইল । 
৩১। অনবীকৃততাঁ_এক পদের নূতন ভাবে উল্লেখ 
না করিলে উক্ত দোষ হইয়া থাকে । যথা-_ 
সর্বদা আকাশে সুর্য করে বিচ 
সব্ধদা নির্দল বায়ু হইছে বহন। 
সর্বদা অনস্ত রক্ষা করে ভূষণ্ডুল 
সব্ধদা পরের ছিদ্র খোজে তথ! খল? 
উত্তট ৷ 
এখানে সর্বদা পদের আকারে পরিব্তিত করিয়া বৈচিত্র, বিশেষ 
দেখান উচিত, পুনকুক্তিতে এরূপ নাই। 
নবীরুততায় যথা__ 
সর্বদা জাকাশে হৃধ্য করে বিচরণ 
দিবারাত্র সুনিশ্মল বহিছে পবন 
নিরিত তত০ ঠত তক ৪৪ ৯৪ 


চাত্ পি 
৩২) নির্েতুতা_-কারণ না থাকিয়। কার্ষ্যের উৎ- 
পত্তি হইলে উক্ত দোষ হয়। যথা-_ 
“ হে অসিরাজ সর্বযোধাগ্রগণ্য আমার পিতা শক্রসীপে লাছনা 


দোষ পরিচ্ছেদ? ৩৫ 


ভয়ে তোষাকে গ্রহণ করিয়া বহুতর সহরাঙ্গণে বিপক্ষদিগের উষ্ণ রুধির 
প্রবাহে সিজ করিয়াছিলেন, অধুনা তিনি আমার নিধন বার্তা শ্রবণ করিয়া 
পুহশোকে একান্ত অভিভূত হইয়া শক্রভয় না করিয়া তোমাকে পরিত্যাগ 
করিয়াছেন । হে শস্ত আমিও তোমাকে পরিত্যাগ করিব, তুমি অস্তহিত 


হও তোমার মঙ্গল হউক। 
অলঙ্কার । 


এইরূপ অশ্বথামার অস্কত্যাগে কোনরূপ কারণ উক্ত না হওয়ায় 
উল্লিখিত দোষ হইল । 
যথা বা_- বিশাল বারিধি মাঝে বহিত্র বাহিয়া 
কর্ণধার নির্ভীক অনেক দেশে যায়, 
হুস্থচিত্তে নহে কিন্তু রহে কোথা গিয়া 
নিরখিতে সেই ভূমি চিত সদা চায়। 
পদ্যাপাঠ । 
এখানে কাহারো মতে কর্ণধারেয় সাগর গ্ষনে হেতু নাথাকায় উক্ত 
দোষ হইয়াছে। 
৩৩।  প্রকাশিতবিরুদ্ধতা__ বিরুদ্ধ অর্থ প্রকাশে 
ভক্ত দোষ হয়। যথা-_ | 
মহারাজ তব পুজ হোক রাজোখর 
সুখী হোক প্রক্জগাগণ ধনাট্য নগর । 
অলঙ্কার 
এইরূপ আশীর্কাদে আপনার রাজ্য যাউক, প্রজাগণের অত্যন্ত ছুঃখ, 
এই বিরুদ্ধার্থ প্রকাশে উক্ত দোষ হইল। 
৩৪। সন্দিগ্ধতা__অর্থাগমে সন্দেহ হইলে উক্ত 
দোষ হয়। যথা 
” শাদিল দানববালা হুঙ্কার রৰে 


নাদদিল অস্ব হস্তী উচ্চ তোরণদ্বারে । * 
মেখন[দ । 


৬৬ বঙ্সাহিত্যাদর্শ 1 


এখানে অথথ হস্ত; নাদিল, ইহাহারা বিষ্ঠাত্যাগ অর্থে সন্দেহ হওয়ীর 
উদ্ত দোষ হইল।' 
৩৫1 পুনকুক্ততা-_এক অর্থ উক্ত হুইয়া পুনরায়- 
উক্ত হইলে পুনরুক্ততা দোষ হয়। যখা_-. 
না করিয়া বিবেচন কাধ্য না করে! কখন 
অতীব বিপদ পাত্র হয় অিবেক। 
নাচায় কুল সৌন্দধা গুণ লোলুপ শর 


আশ্রিত তাহার, যাব্র কর্তব্যে বিবেক ॥ 
অলম্ধার। 


ষথ! ব1-- ললাঁটেতে বারংবার প্রহারে কষ্কণ। 


রণৎকার খবনিতার, শব্দ শব ঝান্‌ ঝান্‌ ॥ 
পন্মিনী। 
এখানে প্রথম পদ্যে দ্বিতীরার্দের অর্থ প্রধমার্ধের শেষ চরণের ঘার! 


প্রকাশিত হওয়ায় উল্লিখিত দোষ হইল । 
বিতীয়পদ্যে “ রণ২ক[রধ্বন” ও “ বন্‌ 'ঝন্‌ শব্দ * এই ছুয়ের এক 
অর্থ হইলেও বারংবার উদ্ত হওয়ায় এ দোষ হইল। 
৩৬। বিদ্যাবিরুদ্ধতা-__বিদয বিরুদ্ধ ভাবে প্রকাশিত 
হইলে উল্লিখিত দোষ হয়। যথা | 
“ রমণীর অধরেতে নখের আঘ:ত . * এখানে অধরে িস্তের আঘাত” 
এইরূপ ন! বলার পৃতিশাস্ত্রগতবিদ)1.বরুদ্ধতা দোষ হইল; এই গ্রকার সর্ধত্র। 


রসদদোষ। 
অধুনা অর্থদোষ সমাপ্ত করিয়া রসদোষ বলাযাইতেছে। শৃঙ্গারাদি 
বসেব্ন, বুতি আদি স্থারী তাবের, নর্ষেদ প্রত ত স্চারী তাবের বর্দন! কালে 
স্বীয় স্বীয় নাম উল্লিণিত হইলে স্বশব্ বাচা দোষ হয় ।বিরোধী রূসের গ্রহণ 
প্রভৃতি স্থলে উক্ত দোব, রসগগত দোষ বলিয়া নিষ্দিষ্ট কারয়াছেন। 
এই দোষ শ্রোতা ও পাঠকদিগের লজ্জা ও বিরক্তি কারণ হই 
থাকে । তষ সাহিত)সেবী মহাত্থাগণ উল্লিখিত দোষ সকল পরিহান্ 


দোষে পরিচ্ছেদ $ ৩৭ 


কন্বিয়া খনোষুগ্ধ সাহিত্য রচনায় সমর্থ তাহারা ষখাথ সথকবি, তাহাদের 
হাদরে বথার্থই শব্ধ বঙ্গ অন্কুরিত হইয়াছে, এই ভূষণুলৈ তাহারা ধন্য 


আমিও এই প্রসঙ্গে সেই মহাস্মাগণকে শ্বরণ করিয়া রসগত দোষেয 
উদ্ধাহরণ নি্গি্উ করিলাম । 


৩৭ | স্বশব্দবাচ্য-_রসের দ্বশব্দে অর্থাৎ তাহাদের 
নামোল্লেখ করিয়া বর্ণনা করিলে উক্ত দোষ হয়। যথা. 


“ক্সাবার সেভঙ্গী কত, যেন বৌদ্ররসে রত, 
উগ্রভঙ্গী অপা্ যুগলে। 
কপালে অনল জলে, মধ্যাহ মযুখচ্ছলে, 
রস্তছটা স্থলশতদলে ॥* ও 
কর্মদেবী। 
এখানে “রৌদ্ররস” স্বশবে বাচ্য হওয়ায় রসদোষ হইল। 
৩৮। স্থায়ী ভাবের স্বশকে দোষ । যথা__ 


“দি সে কখনো কোনস্থানে তোমাকে দেখিতে পায় তাহা হইলে 
নিশ্চয় সেই সর্কলোক ললাষ রমণীর ভ্বদয়ে এক অপুর তিভাব লক্ষিত 
হইবে” 

অলঙ্কার । 
এখানে “রতি, শ্বশব্দে উক্ত হওয়ায় রসগত দোষ হইল। 

৩৯। সঞ্চারী ভাবের স্বশব্দে দোষ । যথা 

পপ্বিয়ের চুদ্বনে মুগ অতি লজ্জাবতী ৷” 
অলঙ্কার । 


এখানে সঞ্চারীভাব “লজ্জা” স্বশনদে বাচা হওয়ায় উদ্ত দোষ হইল। 


“সুদ্িত নয়না” এক্সপ নয়ন সুদ্রণ করিয়া অনুভব ঘার। বলিলে দোষ 
হইতনা। 


. ৩৮ বঙ্গসাহিত্যাদর্শ 


৪০। বিরোধী রসের গ্রহণে দোষ। যথ!-_ 
“তাজ যান অজি পরিয়ে রোষ কি কারণ 

নিমেষে বিনষ্ট হয় অমূল্য যৌবন 1৮ 

অলঙ্কার। 
বধা/১7০০০42525558255535 পশিব নগরে 

বিকট কটক কাটি, জিনি ভুজবলে 

রৃশ্রেষ্ঠে__এ প্রতিজ্ঞ৷ বীরাঙ্গনা যম, 

নতুবা মরিব রূপে যা থাকে কপালে! 

দানব কুল সম্ভবা আমরা দানবী ! 

দানব কুলের বিধি বধিতে সমরে 

বিষ শোণিত নদে, নতুবা ডুবিতে! 

অধরে ধরি-লো! মধু, গরল লোচনে 

আমরা; নাহি কি বল এ ভুজ মণালে? 

চল সবে, রাঘবের হেরি বীবু পণ 

দেখিব, যেরূপ দেখি শূর্পনথা পিসী 

মাতিল মদন মদে পঞ্চবটা বনে; 

দেখিব লক্ষ্মণ শূরে, "৮ । 

মেঘনাদ । 


প্রথম পদ্যে যৌবনের অস্থিরতা নিবেদন-_আদি রসের বিরোধী 
শাস্তরলের অঙ্গ, আদিরসে প্রষোক্জ্য নহে। দ্বিতীয় পদ্যে প্রমীলা বীরুরসে 
উদ্দীপ্ত হইয়া! বীরাঙ্গনা সদৃশ উৎস্ববাক্য বলিতে বলিতে সহস৷ লক্ষণের 
বপলাবণ্য বর্ণনা করিতে লাগিলেন; সুতরাং বীর রসের বিরোধী শূঙ্গার 
ছ্সের বর্ণন। করায় উক্ত দোষ হইল। 

সহসা রসের বিচ্ছেদ ও অন্য বিরোধী রসের বিস্তার করিলে কাব্যের 
মীধুধ্য নষ্ট হয় এবং পুনঃ পুনঃ এক রসের প্রাবল্য দেখাইলে সাধারখেন্ধ 
বিরক্তিকর ফ্ৌষ ঘটিয়া থাকে৷ খাহারু বিষয় লইয়া বর্দন! করা হয় সেই 
প্রধান, কবি বর্ণনায় বিভোর হইয়া মধ্যে মধ্যে যদি প্রধানের উল্লেখ মা 


দোষ পরিচ্ছেদ। ৩৯ 


করেন তাহা হইলে রসবোধের প্রতিবন্ধক বর্ণনা কবিসমাজে আদরনীয় 
নহে। প্রধানকে পরিত্যাগ করিয়া অপ্রধানের গুণ কীর্তনে ্রীরূপ দৌষ 
হইয়া থাকে । তাহার একটা উদ্দাহরণ নিয়ে প্রদ্শিত হইল ।__- 
কোন ব্যক্তি কন্যাভার গ্রস্ত হইয়া ইতস্ততঃ পাত্র অদ্বেষণে প্রবৃত্ত 
হন। বহু অন্বেষণের পর নিজ দেশের সন্লিকটবত্তাঁ একগ্রামে সদ্ংশজাত 
বিবাহ যোগ্য কুলীন বালককে কন্যাদান করিবেন ঠিক করিয়া নিজ কনিষ্ঠ 
ভ্রাতাকে পাত্র দেখিতে পাঠাইয়৷ ছিলেন। তিনি তথ? হইতে প্রত্যাগত 
হইলে, তীহার ভ্রাতা ও অপরাপর পরিবাবুব্র্গ তাহাকে জিজ্ঞাস করিলেন 
পাব্জরটী দেখিতে কেমন, কি কাজ করেঃ কত বড়, বয়স কত, এই প্রন্গে 
তৎক্ষণাৎ তিনি বলিতে লাগিলেন____আ'ঃ কি বাতাস বাটাব প্রাঙ্গণ যেঙ্গন 
প্রশস্ত তেমনি বাতাস, বাটার মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেই বাতাসে গাত্রবস্ত্র উড়িয়া 
যাইতে লাগিল কোন প্রকারে অগ্রসর হইয়া একটা শয়ন গৃহের সম্মবস্থ 
এক জীর্ণ কুশাসনে উপবিষ্ট হইলাম। ইত্যবসরে এক বৃদ্ধা বোধহয় ছেলের 
পিতামহী একটা জলপূর্ণ ভৃঙ্গার আনিয়া আমার সন্মথে রক্ষা করিলেন। 
হস্তপদাদি ধাবন করিয়! কিপ্চিং-কিঞ্চিৎ কেন পুরমান্ায় জলযোগ করিম 
দেখিলাম বাটার একদিকে একহস্ত পরিমিত হুর্ধাধাস জন্মিয়াছে আমার 
ষনে হইল যদি আমাদের গরুটা এখানে আনিতাম সে উদরপুরে তৃ তক্ষণ 
ক্ষরিত,তারপর ছেলের পিতার সহিত কথোপকথন করিতে করিতে যাইতেছি 
সহসা যনে হইল যদি একট! চশ্মবকারকে পাই জুতাটা সারাইয়্া লই,কি 
ভগবানের দয়া যনে করিতে না. করিতে নিকটে চণ্মকারকে দেখিতে পাইলাম 
তৎক্ষণাৎ জুতা সারাইয়া ক্রমশঃ গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলাম 1 তবে পাঞ্জচী, 
-দেখিতে মন্দ নয় । ” 
অলঙ্কার। টু 


এখানে অপ্রধানের কীর্তন করায় বক্তা হাস্য পরিহাসের যোগ্য 
হইলেন। এইরূপ অঙ্গের বিস্তারো একটা মহাদোষ, অর্থাৎ কৰি বণনীক়্ 
বিষয়ের আনুস্ধিক বর্ণনা লইয়া ঘদি গ্রন্থ বিস্তার, করেন তাহা হইলে কবির 
কৃবিত্ব শক্তি প্রকাশ হয় বটে কিন্তু তিনি সংকবি এরূপ বল! যাইতে পারেনা, 


? 
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এবিষয় সঙ্গদয় গণের বিভাবা। 
গ্রক্কতির বিপর্ধায়নাষে আর একটী দোষ আছে, প্রকৃতি ভার্থে কাব্যের 
উৎপত্তি কারণ নায়ক কিন্বা নায়িকা ভ্রিবিধ-দিব্য, অদিব্য, দিব্যা দিব্য, 
এই অনুক্রমে উত্তম অধম ও মধ্যম, বর্ণন। স্থলে ইহাদের গুণ বিপর্ধ্যয় হইলে 
উক্ত দোষ হয় । - যথ। দিব্য নায়ক রামচন্দের ছলে বালিবধ অদ্দিব্য জর্থাৎ 
« ঘধম নায়কের কাধ্য হইয়াছে ইত্যাদি দোষে রসের অপকর্ষ হয়! থাকে” 
অলঙ্কারদোষ। 
এক্ষণে ব্রসগত দৌষ শেষ করিয়া অলঙ্কার দোষ বলা যাইতেছে 
অলঙ্কার পৌষ পূর্বোক্ত দোষ সকল হইতে পৃ্কনহে ; যথায় চারি চরণের 
মধ্যে এক চরণে ধমক নাই অপর তিন চরণে যমক থাকিলে তথায় যম্ক 
দোষ বলে। উপযালগ্কারের উপযানের অসারদৃশ্য ও. অসন্তব হইলে 
অন্থচিভার্থতা দোষ হয়। উপমানের জাতি ও প্রম'ণগন নানতা এবং জাত 
ও প্রমাণগত আধিক্য হইলে এইব্প পৃর্োক্ত দম য়। অর্থাম্বরন্যাসে 
ভতপ্রেক্ষিতার্থের সমর্থনেও উক্ত দোষ হইয়! থাকে। ক্রষে ত€ুদ[হরণ 
নিয়ে লিখিত হইল । . 


৪১৯ । যমক তঙ্গে দোষ যথ! -- 
“পাইয়া চরণ তরি তবি ভবে শাশ! 
তরিবারে ভবসিয ভব সে তরুস1 1” 
। উত্তট। 
এখানে সিদ্ধ ভব করিলে আর দোষের সম্ভাবনা থাকেনা এইরূপ 
বর্বজে। 
8২। উপমানের অপাদৃশ্যে। যথা _- 
“জলবুদ্‌দের ন্যায় আশারশ্মি বিলীন হইয়া। গেল” 


এখানে লঙবুদবুদু উপ্মান ( উপমান প্রসিদ্ধ উপমেয় অগ্রপিদ্ধ 
এইক্সপ সন্দত) ইহার পদিত রর সাশ্য না হওয়ায় উক্ত দোষ হইল । 
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৪৩। উপমেয় উপমানের অসম্ভবে। যথা 


কনক বরদী তরুণী চারু । 

কোন খানে দৃশ্য না হয় দারু॥ 

অপরূপ এই প্রষদা তরী। 

যৌবন সাগরে সোকন করি ॥ 

ইহার ধনিক বণিক কই। 

কহনা আমায় যতেক সই॥ 
কর্ধদেবী। 


এস্থলে তরুণী শব্দে তরগী অর্থ করিয়া যুবতীর সহিত. নৌকার 
উপমা! দেওয়ায় উক্ত দোষ হইল যথা বা--“প্রহ্মলিত জলধারার ন্যায় 
আপনার শরজাল পতিত হইতেছে" এখানে অগ্নির কাধ্য প্রজ্ষলন কিন্তু 
লে অসম্ভব হওয়ার উক্ত দোষ হইল। 


৪৪। উপমাঁনের জাতিগত নৃন্যতা। থা 
“সেই রাজা সংগ্রাষে চাগালের ন্যায় অধিক সাহসী” এখানে 
চাগালের জা তিগত ন্যুনতায় দোষ হইল । 


৪৫। উপমানের প্রমাণ গত ন্যুনতা ৷ ষথা-- 

“কপুর খণ্ডের ন্যায় চন্্রবিশ্ব শোভা পাইতেছে” চন্্বিদ্ব জ্যোতির্য় 
হেতু কণু'র খণ্ডের প্রমাণগত নুনতায় দোষ হইল । 

৪৬। উপমানের জাতিগত আধিক্য | যখী-_ 

“মহাদেবের ন্যায় নীলকণ্ঠ ময়ূর শোভা পরইতেছে" অত্র মহাদেৰের 
জাতিগত আধিক্য হওয়ায় পূর্বোক্ত দোষ হুইল। 


৪৭। উপমানের প্রযমাণগত আধিক্য । ষথা__ 


“ বৃহংতালবৃক্ষ সদৃশ তাহার নাসিকাদণ্ড » এন্থলে তালবৃক্ষের 
প্রয়াণ গত আধিক্য বশত; উল্লিখিত দোষ হইল। ঃ ূ 
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৪৮। উৎপ্রেক্ষিতার্থ সমর্থনে দোষ। যথা-_ 


আহা অক্রুষয় আঁখি, নিশার শিশির 
পুর্ণ, পন্নপত্র বুঝি সীতার সুন্দর 
অশোক কাননে শোতে সাক্তায়ে কাননে 


শোভায় শোতার বৃদ্ধি হয় সব স্থানে । 
অলঙ্কার । 


এখানে অর্থাস্তরন্যাসফুক্ত শেষচরণ পূর্বোক্ত উতপ্রেক্ষিতার্থকে 
সমর্থন করায় উক্ত দৌধ হইল--যেন, বুঝি, বোধহম্ব ইত্যাদি শব প্রযুক্ত 
হইলে বাচ্যোতপ্রেক্ষ হয়, ( অলঙ্কারে ডর্ব্য )। 


৪৯। উপমেয় উপমানের লিঙ্গ ও বচন ভেদে ক্রম- 
ভগ্রত৷ দোষ হয়__লিঙ্গভেদে । যথা __ 

“হৃধার ন্যায় নিশ্মল চক্র” সুধা স্বীলিঙগ চন্দ্র পুংলিঙ্গ উভয়ের লিঙ্গ 
€তেদ হেতু উক্ত দোষ হইল। 

৫০। বচনভেদে দোষ । যথা 


“এই বালকটীর শরীরে রাজগণের ন্যায় লক্ষণ দেখিতে পাওয়াযায় 
এখানে বালক ও রাজগণের বচনভেদজন্য পূর্বোক্ত দোষ হইল। 


দোষের গুণ । 
উন্লিধিত দোষ সকলের মধ্যে কোন কোন দোষ স্থল বিশেষে গুণে 
পরিণত হয়। ূ 
১। বক্তা যদি রোষ পরায়ণ হয় রৌদ্রাদি রসে 
শ্রতিকটুর গুণ হয়। যথা__ 


“রাবণ শশুর মোর, মেঘনাদ স্বামী, আমি কি ভরাই কডু ভিখারি 
রাঘবে” এনে “রাই” পদটা শ্রতিকট্‌ হইলেও গুণে পরিণত হইল। 
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২। ওদ্ধত্য বর্ণনায়ো শ্রুতি কৃটু গুণাবহ হয়। যথা 
মার মার খের ঘার হান হাঁন হীকিছে। 
হপ হাপ দৃপদ্বাপ আশ পাশ ঝশাকিছে ॥ 
অট্র অষ্ট ঘট শ্্র ঘোর হাসে হাসিছে। 
হুম হাম ঘৃম ঘাষ ভীম শব তাষিছে। 
* উর্ধা বাহু যেন রাহ চক্র হু্য পাড়িছে। 
লন ঝম্প ভূমিকম্প নাগ কুম্ম লাড়িছে॥ 
অগ্ি জালি সপি ঢালি দক্ষদেহ পুড়িছে ! 


ভম্ম শেষ হৈল দেশ রেণু রেগুউড়িছে 
অন্নাধা মঙ্গল । 


এখানে দক্ষষজ্ঞ নাশ বর্ণনায় ওদ্ধত্যবর্ণ বিন্যাস শ্রতিকটু হইলেও 
অতিশর গুণাবহ হইল॥ এইরূপ রৌদ, বীর, বীভৎস, রসে গুণহয় । 
৩। নিহতার্থতা ও অপ্রযুক্ততাদোষের শ্লেষাঁদি স্থলে 
গুণ হয়। যথা. ট 
আইল বসম্ত কাল সমর সদৃশ 
নবধুদ্ধ অনুরাগে উন্মতা। রাক্ষসী। 
বামরূপ কামশরে হইয়া নিহত 
প্রাণেশ ভবনে তদ্দা করিলা গমন ॥ 
অত্র“ প্রাণেশ” শব্দটার যম অর্থে নিহতার্থতা দোষ হইলেও গ্রেষে 
প্রয়োগ করায় গুণ হইল। 


8। অপ্রযুক্ততায় গুণ। যথ1-_ ্ 
দিবাকরসম হেরি কুশিকনন্দন 
রাবণে* হইল ভীত সবল বাহন ।. 
অলঙ্কার। 
এখানে দিবাকর অর্থে সর্ট কিন্তু কাক অর্থে অপ্রযুক্ততা দোষ 
হইলেও শ্লেষে গুণ হইল এবং কুশিকনন্দন অর্থে ইন্দ্র কিন্তু পেচক অর্থে 
উক্ত দোষ হইলে ও প্রক্পপ পরিণত হইল। 
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৫। পুনরুক্তি-বিষাদে, বিশ্ময়ে এবং অনুপ্রাসে 


গুণাবহ হয়-বিষাঁদে । যথা 
“? হায় হায় সর্ধনাশ হইল আমার » হায় হায় এই পদটা পুনরুক্ 
হইলেও দুষ্ট নছে। 
৬। বিম্ময়ে যথা. 
“ একি লো একি লো একি শুনি শ্রবণে ” এখানে একি লো পদ 
পুনরুক্ত হইলে ও গুণাবহ হইল। 
৭। অনুপ্রামে যথা 
কুপু কুলু ধ্বনি চলে মন্দাকিনী 
দেব কুল প্রিয় পবিত্র তটিন্ী। 
বৃত্রসংহার। 
এস্থলে কুল, কুলু শবের পুনরুক্তিতে দোষ হইল না। 


৮। পুনরুক্তি দোষের দৈন্য স্থলে গুণ হয়। যথা 
নাহি জানি স্তব স্তুতি ভকতি বিহীন 


দয়া করি কর মুক্ত আমি অতি দীন 
উদ্ভট । 


অত্র স্তব স্তুতি পুনরুক্তিতে গুণ হইল । 
৯। হর্ষ স্থলে পুনরুক্তি গুণ হয়। যথা 
চেতরৈ চেতরে চেত ডাকে চিদানন্দ 
চেতনা যাহার চিতে সেই চিদ্বানন্দ। 
অনদামঙ্গল। 
এখানেও চেতরে শব্দের পুনরুক্তিতে দোষ হইলন1 | 


১০। ব্যাজভ্তরতিতে অন্দিগ্ধতা দোষ হয় না। . যথা-_- 
শুন সভাজন জামাতার গুণ 
বয়সে বাপের বড় 
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কোন গুণ নাই যথা তথা ঠাই 
সিদ্ধিতে নিপুণ দড়। 
অননদামঙ্গল। 
মহাদেবকে ছলে স্তুতি করায় অর্থের স্দিগ্ধতা দোঁষ হইশ্রনা। 


১১। বক্তা ও শ্রোতা উভয়ে শান্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত হইলে 
উভয়ের কথোপকথনে শ্রুতিকটু ও ক্রিষ্ার্থতা দোষ হয় না, 
এব স্থান বিশেষে স্ত্রী পুরুষের আলাপে অশ্লীলতা দোষ 
গুণাবহ হয়। ইহা প্রায় অভিনয় ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া 
যায়. আলঙ্কারিকেরা বোধ হয় সেই উদ্দেশেই এই বিধি 
প্রচলিত করিয়াছেন। অধম ব্যক্তির উক্তিতে গ্রাম্যতা 

দোষ হয় না ও প্রসিদ্ধ বিষয়ে শিহেতুতা গুণ হইয়া থাকে । 
কর্ণকুগুল প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগে, আনন্দোক্তিতে নূন 

: পদতায়, স্থল বিশেষে অধিক পদতায় ও হতবৃত্ততাঁয় এবং 
পরের কাধ্যাদি অনুকরণে দৌষ হয় ন]। 


পণ্ডিত বক্তা । যথা 


“ আপনার জনস্থান ভক্ষয়ে অনল। 
তার ধ্বঞ্জ ধূম উঠে গগন মণ্ডল ॥ 
তাহাতে জনমে মেঘ শুনি তার নাদ। 
পর্বত গহ্বরে বিরহীর পরমাদ ॥ 
পবন অশন করে জানহ ভুজঙ্গ। 
তাহারে আহার করে সুন্ধপ বিহঙ্গ ॥ 
তম অন্ধকার তার অরি টাদ এই | 
যার পুচ্ছে টাদ ছাদি ডাকিলেক সেই |” 
| বিদ্যানুন্দর । 


৪৬ বঙ্গসাহিত্যাঁদর্শ। 

অথবা বৎস! প্রথমতঃ ধু ও বহর ব্যাপ্তি নিশ্চয় হয় অর্থাৎ 
বহিকে ছাড়িয়া ধুম কখনই থাকিতে পাবেনা; ইহা বিশেষ রূপে পরীক্ষিত 
হয়, ব্যাপ্তি জ্ঞানের প্রতি ব্যতিরেক নিশ্চয়ই প্রধান কারণ। ধূম বহ্িকে 
ছাড়িয়া কখনই থাকিতে পারেনা, যেকাল পধ্যস্ত এরূপ জ্ঞান নাহয়, 
ততঃক্ষণ শত সহত্ত স্থলে বহি ও ধূমের একত্রাবস্থানরূপ অহ্যয়নিশ্চয়ে ব্যাপ্তি 
স্থির হয়না । উক্তরূপে ব্যাপ্তি স্থির হইলে পর পর্কতাঁদিতে অবিচ্ছিন্ন মূল 
ধূম দর্শনের পর ধূষ বির ব্যাপ্য এরূপ স্মরণ হয়, হইলে বহিব্যাপ্য ধৃষ 
পর্ন্ঘতে আছে এরূপ পরামর্শ হয়, অনশ্তর পর্বতে বহি আছে এইপ্রকার 
অনুমান হইয়া থাকে ।” এই সকল স্থলে কর্কশ ও দুর্বোধ্য অর্থ ছুষ্টনহে। 

১২। স্থলবিশেষে স্ত্রী-পুরুষের আলাপে অশ্লীলতা 


গুণ হয়। যথা 
প্রথষ সখী। যদ্দি জ্বালাই বুঝেছ, তবে সাধকরে সে জ্বালায় 
জল ছে! কেন? তারে ভুলে যাও। 
হোসনা। তারে ভুলবে! ? পাগল ! তোল.বার জ্বালার চেয়ে, এ 
জালায় অনেক সুখ । তারে ভুলবো ভাবলে আমি আপনাকে ভুলে যাই।. 
তোমরা সে ছলছল, চাহনি দেখনি, তা'হলে তাহারে ভুলতে বোল্‌তে না 
আহা! জ্যোতল্ায় সে এসে বকুলগাছের গলায় বসেছিল, আমি জানলাঃ 
টাড়ায়ে আকশের পানে চেয়ে ছিলেম হঠাৎ তার পানে ঘৃষ্টিগড়লে দেখলে 
সেও আমার পানে চেয়ে আছে; আর চোক ফেরাতে পারলেমনা। তখনি 
আপনাকে আপনি বিকিয়ে তার দাসী হলেম) সই! তারে না পেলে আৰ 
বিষ থাব। 
সখীগণের গীত। 
বেশী ভাল নয় ওলো মাখামাখি 
ওলো আপনারে বিকিয়ে শেষে পস্ড়না ফাকি ॥ 
কাছে এসে হেসে 
-ক্কাদাবে লো শেষে 
কি জাল! জাননা, হানে ধদ্দি পোড়া আখি ॥ 


দোষ পরিচ্ছেদ । ৪৭ 


মনে বুঝে আগেনে 
- হাত দিও প্রেমেতে 
পার যদি ধরো ওই, অচেনা বিদেশী পাখী ॥ 
এরূপ অভিনয়াদিস্থলে ঞ্রতিকটুও অগীলার্থ প্রভৃতি বাক্যে দোষ 
হয় না কিন্তু গুরুজনের স্নিধানে এরূপ অশ্লীলাথবৌধকবাক্যবিন্যাপ অতীব 
দোষাব্হ। এবিষয়ে সন্দেহ নাই। 
১৩। অধমজাতির উক্তিতে গ্রাযাতা গুণহয় | 'যখা-_ 
জনৈক কৃষক। হোট হোট শালার গরু ক্যাবল খাতি পারে, 


শুতি পারে, যাতি পায়েনা। 
যখণ বা- জনৈক যাঝি। কেমল আর চিনিনি বিবি, যাঁ আঙ্গাদের 


ফুল পুকুষী হয় ও-কত খেয়ে ভুট যেনীয়ে দেলাম । 
পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত । 
“ ব্যারাল চকো হাদা হেমৃদো, নীলকুটির নীলমেনৃদো, 


জাত যাল্লে পাদূরি ধরে, ভাত মাল্লে নীলবাদরে |» 
নীলদর্পণ।. 


এরূপ উক্তিতে দোষ হইল না। 


১৪। প্রসিদ্ধি বিষয়ে নিহেভৃতা গুণহয় | যথা__ 

“হষ্টি পড়িতেছে” এখানে মেঘ হইতে বৃষ্টিপড়ে এই প্রসিদ্ধি থাকায় 
ঘেঘ রূপ হেতু উক্ত না হইলেও নির্হেতৃতা দোষ হইলনা। 

কর্ণকুণ্ুল প্রভৃতি অর্থাৎ কুগুল বলিলে কর্ণের কোন এক প্রসিদ্ধ 
ভূষণকে পাওয়া যায় কিন্তু কর্ণকুগুল বলায় কর্ণে সংলগ্ন এই অর্থ বোধ হওয়ায় 
অধিক পদতা। দোষ হইলন1। এইক্ূপ কর্ণাবতংস, মাথার মুকুট, ধন্থকের 
জ্যা, পুম্পমালা প্রস্তুতিতে নিয়ষ আছে; কিন্তু মুক্তাহার, এই উক্তিতে এ নিয়ম 
নহে, কারণ “মুক্তা”, পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ হার বলিলে মুক্ত হারকে 
পাওয়া যায়না, মালা ও হারে প্রতেদ আছে “মাল] বলিলে পুষ্পরচিত অর্থ 
বোধ হয়! এমন অনেক স্থানে রত্রমালা পদ দেৰিতে পাওয়াষায় উহ! 


৪৮ বঙ্গসাহিত্যাদর্শ। 


দোঁষাবহ নহে । মালা অর্থে পুষ্পমালাই বুঝ[ইবে রত্মমালা বুঝায় না বনু 
যোগ করিলে বদি অন্য অর্থ হয় তাহাতে আপত্তি কি “হার” অর্থে পুষ্প 
[ভিন্ন অর্থ বোধ হয়, খালার ন্যায় কোন রূপ নিদ্দিউ এক মাত্র অর্থ পাওয়া 
যায় না, হার বলিলে রত্বহার, মুক্তার, ফুলহার ইত্যাদি সাধারণঅর্থপ্রতীতি 
হয়, স্ুতরাৎ মালা ও হারে প্রভেদ স্বীকার করিতে হইবে । 

১৫। আনন্দাদিজনিত উক্তিতে নৃানপদতা--অধিক 

. আনন্দের সয় কথা বার্ভা অম্প& রূপে প্রকাশ হইলে ন্যুন 

পদতা দোষ হয় না। যথা 

ন-_ন-_নলি দি বলি ওলো নলিনী দিদি তোর ঘরে কে দেখ । 
এরূপ স্থলে দোষ হুইল না, আদি পদে ভয়াদি জানিতে হইবে ।। 


১৬। স্থান বিশেষে হতবৃত্ততায় গুণ । যথা-- 

224 চিরশক্রে নির্ধযাতনে 

স্থিরসন্ধ হয়ে যাও হিমাচলে, রত 

তগস্যায়, হেকুক তোমায় স্ুরাসুবু 

পাবক পুষণ সম ধক্ষ বক্ষ; সবে। 

স্বকার্ধ্য সাধিয়! পুনঃ আসিবে যখন 

প্রেমাশ্রমদূশ ইহা করিব গণন। 

এখাঁনে বুঝিতে গেলে, নায়কের নিকটে নায়িকার শেষে ৭ প্রেমাশ্রুৎ 
প্রস্ততি আবেশ উক্তিতে রসান্তর হওয়ায় হতরৃত্ততাদোষ হইল না। 


পরের কার্যাদি অনুকরণে গুণ হয়। কেহ যদ্দি অন্ায় কাধ্য 
করে কিন্বা বিকৃতন্বরে চীৎকার ও কথোপকথন করে অথবা কুৎসিত 
ভঙ্গীতে গমন কিছ্বা স্বাভাবিক ভাব প্রকাশ করে, ইহার অনুকরণে 
সাহিত্যে দোষ হয় না। 


ছন্দদোষ। | 
স্থান বিশেষের গুণ নিরূপণ করিয়া অধুন! ছন্দদোষ বলা যাইতেছে! 





ইবাদোধ লীনাবিধ; তাহার মধ্যে অধিকষাত্রা,.. নুনর্মারা, অধিকাক্ষর, 
শনুনাক্ষর ও বতিতঙ্নপ্রত্থৃতিতে বহুতরতেদ দেখাধায়। ছেদ্দপরিচ্ছেদেতর্টকঃ) 
১ অধিকমান্ঞা দোষ। যখা-- 
অন্তরে অস্বিত তার যুরতি। 
পরসে বিশ্বিত যেমন নিশাপতি |” 
উত্তট। 
এই পক্জঠিকা ছলের,শেষ অর্ধে সপ্তদশ মাতা আছে। ইহা 
কমা অধিক । ূ 
২) ন্যুনমাতর! দোষ । যথা 
প্ৰল কি হইবে কলিকা দলিলে” নর 
এই তোটকছন্দের প্রত্যেক তৃতীয়বর্ণ গুরু হওয়া উচিত) কির 
এখানে একি” এই তৃতীয় বর্ণ ভ্ুম্ব হওয়ায় দোষ হইল। 


| অধিকাক্ষর দোষ। যথা-_ 
“এমন গর্তের সাপ না জানি কের্যন। 
এতদ্দিনে ধরে খাইত কত লোকজন।|* 
“ধরিতে এ কালসাপে পারে কার বাপে: 
« আমি এই পথে যাৰ ধরে খাউক সাপে 1” 
“ধরিতে নারি চোরে আমি হৈ চোত্র। 
রাজার হ্ধুরে যাওয়া সাধ্য নহে মোর | 
বিদ্যান্ুদর। 
এই উদ্ধৃত পদ্যগুলির শেষচরণে অধিক অক্ষর. থাকার দোষ হইল । 
৪। ন্[নাক্ষর দোষ । যথা-_. 
“নাগন্ধ কষে না কর নিন্দা 
তিনি নিখিল ভুবনপতি গতি চরমে, 
ভক্তসযাজে পালন জন্যে 
লভিল জনম নরবপু ধরি জগতে । 


৫ দৌধ পরিচ্ছেদ | 


স্বাদৃশ ভাবে তাবুক তাঁবে 
প্রণ্র ুকতি রিপুমতিযুত ভজনে,. 
তাটুশ বেশে মাধব তারে 
_ হিতকর হয় তবজলনিধি ত্তরণে |”. 
ও [ও ছনকুদ্ছম। 
এই জৌঞ্চগদীছনের পূর্রচরণে অক্ষর নয[ুন হওয়ায় উক্ত দোষ হইল। 
. কিন্তু -ধুলী ধূসর ধনী ধৈরঘ না বহু 
ধরণী হুতল তরমে। 
মুকুতা। কৰরীভাক়্ হার তেয়াগিল, ' 
তাপিত তৃবিত পরাণে ॥ 
বিগলিত্ত অন্থর সম্বর নহে, 
ধনী স্র্য সুতা অবে নয়নে । 
যা বৌলরি ধনী ধরণী তলে, 
মূরছিল প্রাণ প্রবোধ না মানে ॥ 
কমল নয়ন জল মুখ কমলে 
-গজা ধারা নয়ন বর নয়নে 
কহই চতুর ধনী আর কিরে জানি 
গোবিন্দ দাস পরমাঁণে ॥" 
পদকলতক $ 
এই গীতিছন্দে ন[নাক্ষর দোষ হয়ন। । 
৫। যতিভঙ্গ দোষ । যথা 
পুত্রের বিক্রম দেখি তাবে মনে বন। 
অশ্বমেধ বড করিলেন আরম্কণ ॥ 
"ঘোড়া রাখিবারে নিযোজিলেন বঘুরে । 


যেখানে সেখানে যাঁবে নিকটে কি ছরে & - 
ৃ রামারধ। 


এই পয়ারছলের অইটমক্ষরে যুতি পড়িবার নিয়ম, তাহা নাথাকায 
উক্ত দৌষ হইল? | 


ব্বদাহিত্যাদশ। &১ 


৬। মিত্রাক্ষর ভঙ্গ দোষ। থা 
দেশি সাধু শশিমু্বী কর্ণধারে করে সাক্ষী 
কর্ণধার করে নিবেদন । ৃ 
করি পন্প শশিমুর্ী, আমি কিছু নাহি দেখি 
বিরচিল গ্রীকবিকন্কণ ॥» 
এই দীর্ঘতিপদীছনে মূখী ও সানী মিত্রাক্ষরতঙ্গ হওয়াযি উক্ত দোষ 
হইল। পদ ব ওত, জওবা, এবং তওথ, হওন এই হুই হুই বর্ণের 
এবং র ড়ল এই তিনবর্ণের মিত্রাক্ষর উক্ত হইয়া থাকে, এরূপ নিয়মআছে । 
প্রসিদ্ধ কতিপয় শবের পদ্যে ব্যবহার দেখিতে পাওয়াষায় কিন্তু গদ্যে বাবহার 
করিলে দোষ হয়। ইহারা চারি তাগে বিত্ত মধ্যবর্ণলোপী, মধাবর্ণীধিক, 
অন্ত্যবর্ণাধিক ও শব্দপরিবর্ত,_ইহাদের উদাহরণ নিয়ে প্রদর্শিত হইল। 
৭। অমধ্যবর্লোপী। যথা ূ 
ইৈল, কৈতে, কৈব, হিয়া, হৈতে, কৈল ইত্যাদি । ইহাদের গ্রকৃতশবদ 
বখা- হইল, কহিতে, কহিব, হৃদয়, হইতে, করিল ইত্যাদি উদাহরণ। ঘথা- 
“ প্রাচীরে তুলিয়া বীর যারিল আছাড় । 
ভাঙ্গিল মাধার খুলি, চূর্ণ হৈল হাড় ॥ * 
“ ছয়বীর অতিকায় শুনিয়া মরণ ) 
সিংহাসন, হৈতে পড়ে রাজা দশানন ॥% 
কৃত্তিবাস। 
৮1 মধাবর্থাীধিক। যথা 
জনম, ভকতি, রতন, যতন, পরাপ, হুয়ার, উতপল, মগন, যর়ত, 
হরষ, শ্বরগ ইত্যাদি। ইহাদের প্ররুত শব্দ যথা _- জন্ম, ভক্তি, রত, যন, 
প্রাণ, থা, উৎপল, মর, মর্ত; মর্, স্বর্গ ইত্যাদি । উদ্দাহরণ বখ! -_. 
« বুমণী জনম ধেন আর কেহ লয় না। 
তথাপিও যেন কেহ, কুলবধূ হয় না ॥ 
যদি কুলবধূ হয়, প্রেম যেন করে না। 
ধদি করবেন পরাধীনা হয়ে মরে নী॥৮ . 
রসতরঙগিণী।' 


৫ দোঁষপরিচ্ছেদ। 


* ধরনী লোটায়ে কান্দে বীর হনুমান। 
রামের অন্যেতে আমি ত্যঙ্জি পরাণ॥ 
. ক্কতিবাস। 
৯) অন্ত্যবর্ণাধিক | যথা ৃ 
যতেক, এতেক্‌, ততেক ইত্যাদি। ইহাদের প্রক্কৃত শব্দ বথ।”- 
খত, এত, তত, ইত্যাদি । 
র্ উদাহরণ যথা__ 
« ইহার ধনিক বণিক কই 
কহনা আমায় যতেক সই ॥* 
' কর্দদেবী। 
“ এতেক বলিয়া যদি ভূগুরায় যান। 
ভূর চরণ ধরি জনক গুধান ॥ ” 
.কৃতিবাস। 
১০। শব্দ পরিবর্ত। যথা. 
শুধান, হের, হেন, অমিয়, বাখান ইত্যাদি। ইহাদের প্রহতশধ 
বখ1--শোনান, দেখ, ঈদৃশ, অমৃত, ব্যাথ্য। ইত্যাদি! 
উদাহরণ থা-_- 
“ পুত্র কোলে করিয়া কালেন ছুইজন। 
হেন গুজ্রবর কেন দিলা ত্রিলোচন ॥ * 
“ আদিকাও কৃত্তিবাল করিল বাখান। 
হর্গেতে হইল গঙ্গা মন্গাকিনী নাম ॥ ” 


* ভৃগু চক্পণ ধরি জনক শুধান & * 
কৃত্তিবাস।. 


লোষপরিচ্ছেদ সযাণ্ড। 


হু 
০ 


গুণ পরিচ্ছেদ । 


জা ঘোধ পরিচ্ছেদ শেষ করিয়া গুণের বিবয় নিরূপণ কর! 
বাইতেছে । খাহাঘারা রসের উৎকর্ষ বৃদ্ধি হয়, তাহার নাম গুণ। যেমন, 
জীবনের উৎকর্ষ সাধনের জন্য শৌধ্য প্রভৃতি ধন বদহীর গুপশব্বাচ্য, * 
সেইকপ রসের উৎকর্ষ বর্ধন হেতু মাধুরধ্যাদি ধর্ম কাব্যের গুণ বলিয়া নির্দিষ্ট 
আছে । গুপ ভ্রিবিধ-- মাধুর্য, ওজ ও প্রসাদ । 
মাধূর্য্য__ যেগুণসংযোগে রচনা শ্রবণমাত্তেই চিত্ত 
দ্রবীভূত হয়, তাহাঁকে মাধূর্যাগুণ বলে। আদি, করুণ, বিরহ, 
ও শাস্তরসেই মাধুর্য গুণের প্রাবল্য দেখিতে পাওয়া যায়। 
মাধুধ্য গুণে বর্ণ বিন্যাস খাট ঠ ভ ঢ ব্যতিরেকে বর্ণের 
আদি ও অস্ত সংযুক্ত অর্থাৎ স্ষঞ পরত খ জলা স্ত ইত্যাদিবর্পে এবং 
বল ও মূর্ধণ্যণকারে গ্রথিত প্রবন্ধ মাল! যদি সমাস শুন্য কিম্বা অল্প সমাস 
যুক্ত হয় তাহা হইলে তাহাকে ঘাহৃ্য গুণের বর্ণ বিন্যাস ৰলে। 
মাধুর্য গুণের উদাহরণ । যথা 
“পিক কুহু বলে মঞ্জু কৃ দোলে 
মল সমীর বহে ধীরে ৃ 
সুপ দিনকর কুল সরোবর 
| ফু রতন রাজি নীরে”। 
শ্যায ধরনীতল শ্যাম তরুদল 
কুন্ুম ভূষণ শিরে , 
ৰঞ্চুল ফুল কুল আকুল অলিকুল 
মিছে চুক্িছে ফিরে ফিরে 
 হুলিছে চঞ্চল কুল সমীরে |”... 
ই উদ্ভট । 


€৪ গুণপরিচ্ছেদ 


অথবা--“পতি শোকে রতি কাঁদে  বিনাইয়া নানা ছাদে , 
ভালে চক্ষু জলের তরঙ্গে । 


কপালে কম্কণ ধারে কধির বহিছে ধারে 
কাষঅঙতন্ম লেপে অঙ্গে ।” 
অন্নদামঙ্গল। 


এই উদ্ধত পদ্যষ়ে মাধুর্য গুণ ব্যঞ্জক বর্ণ বিন্যাসে উল্লিখিত গুণ হইল। 


, ওজ__ যেগডণসম্প্াঁয় প্রবন্ধ পাঠ করিলে মানস 
উদ্দীপ্ত হয়, তাহাকে ওজগুণ বলে | বীর, বীভংস, রৌদ্র, 
ও ভয়ানক রসেই ইহার আধিক্য দেখিতে পাওয়াষায় । 
ওজগুণে বর্ণবিন্যাস। : যথা রং 


বর্গের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণ ধদি দ্বিতীয় ও চতুর্থবর্ণে সংযুক্ত হয়, 
অর্থাৎ দ্ধ জ চ্ছষ্উ ইত্যাদি_ অথবা টবে যদি রকার কিন্বা শ,ব, সকার 
যুক্ত হয়, এবং যেকৌন ব্যঞ্জন বর্ণে যদি শকারাদির সংযোগ থাকে তবে এ 
সকল বর্ণ নিবন্ধ প্রবন্ধ বহসমাস যুক্ত হইয়া ওজগুপের সামর্থ প্রকাশকরে। 


ওজগুণের উদাহরণ । যথা 


“র্দ নিক্ষোিত অপি করি যোস্ভুগণ+ 
বারেক গগন প্রতি, 
বারেক মা বন্ষতী 
নিরধিল; খেন এই ঝন্সের যতন।* 
“ৰাজিল তুমুল যুদ্ধ, অস্ত্রের নির্ঘাত, 
তোপের গর্জন খন, 
ধুম অগ্থি উদগীরপ, 
জবধর মধ্যে যেন অশনি সম্পাত।” . 


 পলাশিরযুদধ। 


অধবা-- 


 বঙ্গসাহিত্যাদর্খ। ৫৫ 


€নিদ্বোষিয়া তেজস্কর অলি 

কহিল বীর কেশরী, দশরথ রথী 
রঘুজ অজ অঙ্গজ, বিখ্যাত ভুবনে, 
তাহার. তনয় দাস নমে তব পরে, 
চক্্রচুড়! ছাড় পথ; পুঙ্জিব চণ্ডীরে 
গ্রবেশি কাননে; নহে দেছ রণ দাসে। 
সতত অধন্ধ কর্শে রত লঙ্কাপতি, 

তবে যদি ইচ্ছ রণ তার পক্ষ হয়ে 
বিরূপাক্ষ, আইস বৃথ1 বিল নাসছে। 


. ধন্দ সাক্ষী যানি আমি আহ্বানি তোমারে। 


সত্য দি ধর্শ, তবে অবশ্য জিনিব ।” 
মেঘনাদ । 


প্রসাদ__অনল যেমন শুক্কতৃণ রাশিকে মহস। আক্রমণ 


করে, সেইরূপ যে গুণ সমগ্ররসে ও রচনাতে থাকিয়া শ্রবণ 
মাত্রেই অর্থবোধ করাইয়া চিত্ত আকর্ষণ করে তাহাকে 
প্রসাদ গুণ কছে। প্রসাদ গুণের উদাহরণ। যথা 


“পিতা মাতাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিয়া সাধ্যান্থুসারে তাহাদের 


অধবা - 


পন্কোঁধ সাধন করিতে সচেষ্ট খাকিবে। রিপুপরভদ্্ হইয়া মিখ্যাকথন, 
অবৈধ ইঞ্জিয় পেবন ও অন্যান্য প্রকার অধর্্মাচরণে অনুরক্ত থাকিলে সর্বদ। 
সভর় চিত্ত, লোকের নিকট নিন্দিত ও রাজদ্বারে দ্ডিত হইতে হয়। 


চারুপাঠ। 
দ্বিতীয় প্রহর নিশি, নীরব অবনী; 
নিবিড় জলদাবৃত গগন মণ্ডল, 
বিদারি আকাশতল. যেন ছু ফলী 
খেলিতেছে থেকে থেকে বিজলী চঞ্চল। 
দেখিতে বজের দশা সুরবালাগণ, ূ 


, গগন গবাক্ষ বেন চকিতে খুলিয়া, 


৫৬ ওপপরিচ্ছেদ 


অনি সিয়াজ-ভয়ে করিতে বন্ধন 
উকিছে রূপজ্যোতিঃ' নয়ন ধা ধিয়!।” 


অথবা-- “রাতি পোহাইল উঠ প্রি়ধন 


,কাক ডাকিতেছে কর রে শ্রবণ ।” 
পদ্যমালা। 


এই সকল মাধূর্্যাদি গুণের কারণ প্রথমতঃ শব্দ, দ্বিতীয়তঃ খর্থ, 
শষ রচনার গুণে ইহাফের গুণের পরিবর্তন হয়। এক্কলে দৃষ্টি রাখা কর্তব্য 
যে, কোন্‌ বর্ণনায় কিরূপ শব্দ ব্যবহার করা উচিত, তাহার ব্যত্যয় হইলে 
“মহাড়ম্থে সথীগণ” ইত্যাদির ন্যায় প্রতিকূলবর্ণতা ঘোষ হয়, এই দোষে 
কবি হাস্যপরিহাসের যোগ্য হইয়া থাকেন। 

কৌন কোন প্রাচীন পণডিতেরা বলেন এই তিন খুণের অবিক 
শ্নেষ, সমাধি, ওদাধ্য, কান্তি,স্কুমারতা ও অর্থব্যক্তি এই ছয়টা গু৭ আছে? 
কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতের ইহা শ্বীকার করেন না। ওজ প্রস্ৃতি খণজয়ের 
মধ্যে ইহাদের সম্পূর্ণ অতিন্নতা দেখ যাইতেছে, উদ্ত তিন গুণ উল্লেখ করার 
অধিক গুণের নিরূপণ অনাবশ্যক জ্ঞানে পরিহায় সস্তব পর হইল। " 

আধুনিক পঞ্ডিতেরা বলেন, (প্লেষ অর্থাৎ বিচিএতা। ষাত্র,) (সমাধি 
অর্থাৎ রচনার উৎকর্ধ অপকর্ষ নিবারক বিন্যাস) (উদদারধ্য অর্থাৎ গ্রান্যভাৰ 
শূন্যতা ) এবং (প্রসাদ অর্থে পূর্বোক্ত অর্থ বিষলতা ) এই চারিটা বণ 
ওজ গুণের অস্তভূতি। (অর্থব্যক্তি অর্থাৎ ঝটিতি পদার্থের অর্থ বোধকতা,) 
(কাম্তি অর্থাৎ পন্বার্বেরউজ্জবল্া ) (নুকুমারতা অর্থে কোমল বর্ণবিন্যাস ) 
এই তিনটাগুণ প্রসাদগুণের নন্বর্গত । এইরূপে আধুনিক পণ্ডিতের! প্রাচীন 
গণ্ডিতদিগের মত খণ্ডন করিয়া প্রাচীনোক্ত গুণ সকল ওজ ও গ্রসাদ গুণের 
অন্তর্গত করিয়াছেন; সুতরাং শ্লেম প্রভৃতি অতিরিজ গুণের তিন উদ্বাহরণ 
দিবার আবশ্যক রছিল ন)। 


গুণপরিক্ছেদ সমাপ্ত। 


রীতি পরিচ্ছেদ । 


এক্ষণে গণের বিষয় সমাপ্ত করিয়| কাব্যের রীতি নিরূপণ করা 
ধাইতেছে । গুণের উপযুক্ত পদযোজনাকে রীতি বলে। উহা! দেহীর 
হস্তপদাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ন্যায় শব্দার্থ রূপ শরীর সৃম্পন্ন কাব্যের জীৰন সদৃশ 
রসের বিশেষ উপকার সাধন করিয়। থাকে । 
বাঙ্কাল। ভাষায় রীতি চার প্রকার যথা-__বৈদভভাঁ, গৌড়ী, পাঞ্চালী 
ও লাটী, ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত তিন রীতি, _মাধুধ্য, ওজ, ও প্রসাব 
খণে রচিত হয়। উত্ত তিন গুপ মিশ্রিত হইলে লাটা রীতি হইয়া থাকে । 
বৈদর্ভীঁ-_মাধূধ্যগুণ প্রকাশক বর্ণের দ্বারা রচিত মনোহর 
প্রবন্ধমীলা যদি সঘামবিহীন অথব। অল্পসমাসযুক্ত হয়, তাহ! 
হইলে তাহাকে বৈদভাঁ রীতি বলে। উদাহরণ যথা__ 


প্রতি কুে কু্জে কিবা সুশোভন, মঞ্জরিল তরুগণ। 
পুনর্ধার যেন এ ত্রজধাম ধরিল নবযৌবন ॥ 

মুকুলে যুকুলে কোকিল জাল করে কুছ কুহু রব। 
কুস্ুমে কুস্থমে বসিয়া বিয়া গুপ্ররে অলিসৰ ॥* হরুঠাকুর 

গোঁড়ী__ ওজগুণ ব্যপক বু সমাসযুক্ত উৎকট শৰ 
বিন্যামকে গৌড়ী রীতি বলে | উপাহরণ ষথ।__ 
ূ “সিংহনাদে শুবসিংহ আরোহিলা রথে, 

বাজিল রাক্ষস-বাদ্য নাছিল গম্ভীরে 
রাক্ষস; পশিলা পুরে বৃক্ষ অনীকিনী 
রণ বিজয়িনী ভীমা চামুণ্ডা যেমতি 
রজবীজে নাশি দেবী তাণুবি উল্লাসে, 
অষ্টহাপি রক্তাধরে, ফিরিলা নিনাদি, 


৫৮ 


রীতিপরিচ্ছেদ। 


রক্তশ্বোতে আদ্রদেহ। দেবদল যিলি 

স্তুতিলা সতীরে যথা, আনন্দে বন্দিলা 

বন্দী বৃন্দে রক্ষঃ সেনা বিজয়সংনীত। 

হেখ। পরাভূত যুদ্ধে, মহ! অভিমানে 

সুরদলে হুয়পতি €গলা সুরপুরে |” হেঘনাদ । 


অথবা--“ধিক্‌ হিন্দুকুলে ! বীর ধশ্ম ভুলে, 


আত্ম অভিযান ডুবারে সলিলে, 

দিয়াছে সঁপিয়া শক্রকরতলে 

সোনার ভারত করিতে ছার। 

হীনবীর্ধ্য সম হয়ে কৃতাঞ্জলি 

মস্তকে ধরিতে বৈরিপদধূলি 

হাদে দেখ ধায় মহাকুতৃহলী 

তারত নিবাসী ত কুলাঙ্গাত্ব।» ভারতসঙ্গীত। 


পাঞ্চালী-_ প্রসাদ গুণের প্রকাশক অল্প সমাসযুক্ত 


প্রাঞ্জল শব্দবিন্তামকে পাঞ্চালী রীতি বলে। প্রসাদ অর্থে 
উক্ত অর্থ বিমলতা, সকল গুণেই উহা৷ পরিলক্ষিত হয়। 
হুভরাৎ এই রীতি, সকল রীতিতেথাকা অসম্ভব নহে, কেবল 
মাত্র বুঝিবার জন্য গুণভেদে রীতিরও ভেদ উল্লেখ করা 
হইল, কাজেই এই ভেদ অনুসারে গুণানুযায়িক রীতি 
নিরূপণ করিতে হইবে, অর্থাৎ যে গুণে যে রীতি নির্দিঃ 
হইয়াছে সেইরূপ বলিতে হইবে । উদাহরণ বথা-__. 


“প্রস্তর আকীর্ঘ বত্ম মহাত্য্কর, 
উন্মাদিনী কল্লোলিনী নির্ভয় অন্তর 
দমিয়ে ছ্রস্ত শিল। হুর গমনে 
অবাধে চলিল গা গভীর গঙ্জনে। 


ধঙ্গসাহিত্যাদর্শ। ৫৯ 
অভিযান অন্ধকারে হিতাহিত জ্ঞান 
অন্ধহয় হিতাহিত করিতে সন্ধান 
অসাধ্য সাধিতে মতি সেই হেতু যায় 
সহসা শাসিত হয়ে যোগ্য ফল পাক; 
অবিলম্বে অনুতাপ হৃদয়ে উদয় 
কাতর অন্তরে করে তখন বিনয়। 
রোধিতে গঙ্গার গতি প্রস্তর নিকর 
অহস্কারে উচ্চশিবে হয় অগ্রসর 
পরাজিত এবে সবে অনুতপ্ত মন 
ভাবনা কেমনে হবে পাপ বিমোচন, 
বিনাশিতে পাপ তার! নিতান্ত বিনীত 
কলুষ নাশিনী নীরে হলো৷ নিপতিত । 
নানাবিধ শিলাপুঞ্জ পোষ্তা পৃথ্ীতলে 
বিরাধিত জাহ্‌বীর নিরষল জলে।” নুরধৃনীকাব্য । 


লাটী__ উক্ত তিন রীতি মিশ্রিত হইলে লাটী রীতি 
হয়। এই মিশ্রিত রীতি প্রায় সকল বণন স্থলে দেখিতে 
পাওয়া্ায় দুই একটী উদ্নাহরণ নিষ্ব প্রদত্ত হইল। যথা-_ 


“জলে রামা বাযুপথে 
পুরাইয়া যনোরথে, 

বখনি যেখানে লাধ সেখানে উদয়; 
কখন পাতাণ পুরী 
আলোক উজ্জল করি 

ঘোর অন্ধকার হরি করে হৃধ্যোদয় । 
রুতে উদ্যান রচে 
মব্রেপ্রাণী পুনঃ বাচে, 

উত্তপ্ত কিরণ চাদে, ভাহু দ্ধ কায়, 


চা বঙ্গসাহিত্যাদর্শ। 


চপলা চাপিয়া রাখে 
বরহ্গাণ্ড ভমে গলকে 
অপরূপ কত হেন ভুবনে দেখায়” চিত্তবিকাশ। 
অথবা-- কত সত্য গ্কারা কত বস্ুমতী 
বর্গ মর্ত্য কত অস্ফুট মুর্তি 
তাসিয়া চলেছে কারণ জলে 
কত বসুন্ধরা রবি শশী তার! 
জগৎ ত্রহ্মাও হয়ে ্ূপ হারা 
খমিয়া পড়িছে সলিলে ডুবিছে 
কারণ বারিধি অতল জলে।” কবিতাঁবলী। 


রীতি পরিচ্ছেদ সমাণ্ড। 


অলঙ্কার পরিচ্ছেদ । 


শব্দালক্কার | 


হেযন কেয়ুর কুণুল প্রন্তৃতি ভূষণ সকল, মানব দেহের শোভা 
সম্পাদন করে বলিয়া উহাদিগকে অলঙ্কীর বলে, সেইরূপ শব্দার্থ রূপ শরীর 
সম্পন্ন কাব্যের সৌন্দর্য সম্পাদক অচিরস্থায়ী ধন্দ বিশেষকে অলঙ্কার বলে। 

কিন্তু মনুষ্যদেহে সকুক্ষণ অলঙ্কার না থাকা সত্বেও যেমন মানব 
দেহের অপ্রযাণ হয় না, সেইরূপ অচিবুস্থায়ী ধন্ম বলায় অলঙ্কারের অবিণ্য 
মানেও কাব্যের কাব্যত নষ্ট হয় না, কেবল রসের হাঁনিকর হইয়া থাকে । 


রীতি পরিচ্ছেদ । ৬১ 


অলঙ্কার ছুইপ্রকীর,__ শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার ; শকের বৈচিত্র 
সাধক ধম্মকে শব্জালঙ্কাব্র এবং অর্থের বৈচিত্র্য জনক ধর্মকে অর্থালঙ্কার বলে। 
অর্থালঙ্কারে বু বক্তব্য থাকায় প্রথমে শবালঙ্কার নিরূপিত হইল । থা 

অনুপ্রাস_-এক জাতীয় ব্যগ্তনবর্ণের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করাকে 
অনুপ্রাস বলে। বাঙ্গাল! ভাষায় ছেক ও রূত্তি হুই প্রকার অন্ুঞ্রাস উক্ত 
হইয়া থাকে । ইহাদের উদাহরুণ নিম্বে প্রদনশিত হইল । 

১। ছেকানুপ্রাস__ এক পদ্যেবা গদদো যে বর্ণে 
অনুপ্রাণ হইয়াছে পরে মেবর্ণে না হইয়া পর্য্যায়ক্রমে অন্য 
বর্গের অন্যবর্ণে সাম্যবাতিরেকে ফদি অনুপ্রাম হয় তবে উক্ত 


অলঙ্কার ছইবে । যথা 
“ যমুনা গঙ্গার বৌন ছিল হিমাচলে 
হেরি ভগিনীর ভাব ভাসে আখি জলে 
কেমনে সাগরে গঙ্গা যাবে একাকিনী 
ভেবে ভেবে কালরূপ তপন নন্দিনী 
সত্বরে তরঙ্গ যানে যমুনা চলিল 
প্রয়াগে গঙ্গার সনে আসিয়া মিশিল।” সুরধূনীকাব্য । 
এখানে য, ন, ল, ত, গ, ব, ত, লস, এই কয় বর্ণের পুনঃ পুনঃ 
উল্লেখ করায় ছেকানুপ্রাস হইল। 
২। বৃত্যনুপ্রাঘ-ব্যঞ্জনবর্ণের সাম্যভাবে বারংবার 


উল্লেখ করিলে রৃত্যনৃপ্রাস হয়। যথা 
৭ চুত মুকুল কুল সঞ্চল দলি কুল 
গুণ গুণ রঞ্ধন গানে। 
মদ্দকল কোকিল কলরব মঞ্খুল 
রঙ্িত বাদন তানে ॥ ূ 
রতি পতি নর্তন বিরস বিকম্তন 
শুভ খতুরাজ সমাজে ৷ 
নব নব কুস্থুমিত বিপিন স্ুবাসিত 
ধীর সমীর বিরাজে ॥” 
মদনমোহন তর্কালঙ্কার। 


৬২ অলঙ্কার পরিচ্ছেদ । 


৩! যমক-_ ভিন্নার্থ বোধক এক আকার বিশিঃ 
শব্দের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিলে ষমকালস্কার হয়। ভিন্নার্থ 
বলায় এক অর্থ প্রকাশে অনুপ্রাম বলিয়! গণ্য হইবে। 
যথা 

যমক নানা প্রকার । তন্মধ্যে বাঙ্গালাতাষায় আদ্য,. মধ্য, অস্তা ও 
মিশ্র এই চার প্রকার যযকের ভেদ উক্ত আছে। ক্রমে উদাহরণ প্রদপিত 
হইল। 
আদ্যঘমক যথা।-_”ভারত তার্ত খ্যাত আপনার গুণে 

রাজেন্দ্র রাজেন্দ্র প্রায় তাহারি বর্ণনে ॥” 
মধ্যষমক বথ1--“পাইফ্বা চরণ তরি তরি তবে আশা! 
তরি বারে সিদ্ধুতব ভব সে ভরসা ॥” 
অস্ত্যঘমক যথ!--“কাতরে কিন্করে ডাকে তার ভব ভব 
হর পাপ হর তাপ কর শিব শিব।” 
মিশ্রধমক যণা--“মনে করি করী করি হয় হয় হয়না ।৮ অন্নদামঙ্গল। 


৪। প্লেষ__যেখানে একটী শব্দ দুই বা বু অর্থে 
প্রযুক্ত হয় তথায় শ্লেষ অলঙ্কার বলে। 'যথ-- 


“্বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি 
জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে লারী॥ 
গোত্রের প্রধান পিতা মুখ বংশজাত 
পরম কুলীন স্বামী বন্দ্যবংশখ্যাত & 
পিতামহ দিল মোরে অন্পপূর্ণা না 
অনেকের পতি তেই পতি মোর বাম ॥ 
অতিবড় বৃদ্ধপতি সিদ্ধিতে নিপুণ 
কোন গুধ নাই তার কপালে আগ্তন॥ 
সুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠতরা বিষ 

কেবল আমার সঙ্গে ছন্দ অহনিশ 
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গঙ্গানামে সতা তার তরঙ্গ এমনি 

জীবন স্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি ॥ 

ভূত নাচাইয়া পতি ফেরে ঘরে ঘরে 

নামবে পাষাণ বাপ দিল হেন বরে।” অন্নদাষঙক্গল। 

এস্মলে অর্থের বিভিন্নতা থাকায় উক্ত অলঙ্কার হইল। এইপ্রসঙ্গে 

ব্যবহারের উপযোগী শব্দজ ও দেশজ কতিপয় প্রিষ্টশব্দ নিয়ে প্রদূণিত হইল । 
বধ হয়, শিখী, পাষাণ, শিরোমণি, তরল, ভট্ট, ঘণ্স, পঞ্চমুখ, অমৃত, 
কপালে আগুন, হর, গুণ, তব, বাম, তমঃ, বন্দ্াবংশ, বজঃ, কর, সত্, * 
বারুণী, বনু, সর্ব, ভূত, জীবন, নীলকণ্ঠ, সিদ্ধি, কু, অতিবৃদ্ধ, পিতামহ, 
পতঙ্গ, কাল. শিবা, হৎস, মুখবংশ. গোর, মদ, দ্বিজরাজ, ভ্রিন, অন্থর, বাপ, 
বিল, হরি, শিলীমুখ, লুক, বলি, অস্ত্রী, গো, পদ শিশির শিলা ক্ষয়, 
খল, মার্ণণ, কাণ্ড, আশা, পক্ষ, ভাস্কর, ধার্তরাষ্্র, ছবি, রিপু, দারু, 
খীবর,' গোপাল, মহাধ্িজ্জ, মহানিদ্রা, যাত্রা, মহাযাত্রা, পন্থা, মহাপথ, 
আশুগ, নাগ, মহাসংখ্য, ক্ষীর, পয়স, বাড়ী, কর্ণ, কাম, ধাম, চরণ, 
উড়ে, বীর্ধা, কষ, রঙ্গ, পত্র, কুল, চাল দণ্ড, দত্ত, ছে'চা, শিখা, ক্রৌঞ্, 
বন, সিদ্ধু, রস, গহন অদৃষ্ট তেজঃ, নিয়য, যম, রতি, বিভূতি, রুদ. কালী, 
মাঁনী, সুবর্ণ, অন্য, চরক, নল, বল, ছল, গুপ্ত, ভানু, কারণ, বন্ধুর, ভাসে, 
দেব, নাদিল, গুরু, চেলা ইত্যাদি । 

৫1 প্রহেলিকা-_অর্থাৎ হিয়ালী, ইহা রসের 'অপ- 
কর্ষ সাধক বাক্য কৌশল মাত্র, এই নিমিত্ত অলঙ্কার মধ্যে 
গণ্য হয় নাই। উদাহরণ যথা__-_( পক্ষী) 

প্ৰিষুপদ সেবাকরে বৈঝব সে নয় 
. গাছের পল্লব নয় অঙ্গে পত্র হয় 
পণ্ডিতে বুঝিতে পারে হুচারি দিবসে 
মূর্ঘেতে বুঝিতে নারে বৎসর চল্লিশে ॥” কবিকম্কণ | 


৬। পুনরুক্তবদাভাম-- যে স্থলে ভিন্ন আকার 
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বিশি শব সমূহের অর্থ পাঠমাতেই পুনরুজ্তের ন্যায় বোধ, 
হয়, কিন্ত পরে এ সকল শব্দের অর্থ অন্থপ্রকার পর্য্যবগিত 
হইলে তথায় উক্ত অলঙ্কার হয়। যথা__ | 
ভব হর মম দুঃখ হর 
হর সর্ব রোগ তাপ 
জয় শিব শঙ্কর হিমকব ৫শখর 
সংহর সর্ব শোক ভাপ ।” উদ্ভট। 

৭। বক্রোক্তি-বক্তা যে অর্থের অভিপ্রায়ে ষে শব্দ 
প্রয়োগ করে, শ্রোতা যদ্দি'ষেই শব্দের সেই অর্থ গ্রহণ না 
করিয়া শ্লেষ কিন্যা বাক্যভঙ্গীদ্বার৷ অন্য অর্থ প্রতিপাদন করে, , 
তবে বক্রোক্তি অলঙ্কীরহয়। ইহ ছিবিধ-_ কাকুবক্রো!ক্ি 
ও শ্লেষ বক্রোক্তি, উদাহরণ। কাকুবক্রোক্তি। যথা-- 

“ওলো দূতি এ বসস্তে আিবেনা কান্ত 
ওরে অবোধ মেয়ে ক্ষণেক হও শাস্ত ॥ 
তুয়৷ বিনা যার একদিন যায়না । 
সে এসুখের বসন্তে আসিবেক না।” উদ্ভট । 
এখানে কাকু অর্থাৎ বাক্যতঙীদ্বার। “কান্ত আসিবে” এই অর্থবোধ 
হওয়ায় উক্ত অলঙ্কার ইহল। 
শ্লেষ বক্রোক্তি যথা 
দ্বিজরা্জ হয়ে কেন বারুণী সেবন 
ববির ভয়েতে শশী করে পলায়ন 
বলি এত সুরাসক্ত কেন যহাশয় 
সুয় না সেবিলে আর কিসে মুক্তি হয় 
যধুর সঙ্গমে কেন এমন আদর 
. বসন্তকে হেয় করে কে; কোন পামর। * উদ্ভট । 
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শ্রক মদ্যপাদী ত্রাঙ্মণকে হদ্য পান করিতে নিষেধ করায় সে প্লেষে 
উহার বিপরীত উত্তর দিতেছে । বিঅরাজ অর্থে_চশ্র অথচ-ত্রাঙ্মণ 
নারুনী অর্থে__মদ্য অধচ-_পশ্চিমদিক, হরা অর্থে হুর অথচ-_মন্য, মধু 
অর্থে-ষ্দ্য অথচ--বসম্তকাল। 


অর্থালস্কার। 
৮1 উপমা__একরূপ গুণবিশিষ্ট উপ্মান টার 
ষাদৃশা কথনকে উপম! অলঙ্কার বলে। 


যাহার সহিত সাদৃশ্য দেওয়! যায় সেই উপযান, আয় বাহাকে 
আাদৃশ্য করাধায় সেই উপমেয় | যেষন “ চন্গের ন্যায় মুখ * এই বাক্যে 
চন্দ্রের সহিত মুখের সাদৃশ্য নেওয়ায় চক্র উপমান, এবং মুখকে সাদৃশ্য 
করায় মুখ উপমেয় নিরূপিত হয়। 

উপমান উপমেয়ের ওপ অর্থে চন্্রে যেমন সৌনদর্ধযাদি গুণ খাঙ্ষায় 
তর্শনে চিত আল্লাদিত হয় সেইপ মুখেও এই গুণ থাকায় যন আনন্দিত 
হয় বলিয়া চন্দ্রের সহিত তুলনায় ইহাকে সযান গুণ বঙগাষায়। 

এই ধর্ধ যেমন গুণগত হইল, সেইরূপ ক্রিয়াগত ও শব্দগত 
হইয়া থাকে ! যগা-_“দূনুষ্য জীবন পর্রপত্রগত জ্জলবিদ্দুর ন্যায় ক্ষণস্থায়ী ।” 
ক্ষণস্থায়ী” এই ধর্দঘটী জীবনের ও জলের সাধারণ ধন্খব। ক্রিয়াগত যবা__. 
“এই অহ বায়ুর ন্যায় বেগে গমন করে এখানে অ্টী বার তুল্য, এইনপ 
“ক্রিয়া ব্যতিব্রেকে উপমান উপমেয়ের গুণসামে দোষ ঘউয়া থাকে, দুতরাং 
বেগে গমন করে" এই একক্রিয়াগত সাধারণ ধর্ম উক্ত হইয়াছে । 


শবগত যথা “এই মহাম্মা জ্ঞানীগণেক মানসে হংসের ন্যায় 
বিরাজ করিতেছেন” এখানে এক মানস জ্ঞানীগণের পক্ষে যন ও হংসের 
পক্ষে মানলনয়োবর অর্থ হওয়ায় এইধন্ম শব্দগত হইল। সম, সম্ুশ, 
গায়, তুল্য, ন্যায়, যেরূপ, সেইরূপ, যেন, তেমন ঈত্যারি শখসকল উপম।. 
বোধক। কোন কোন স্থলে উপমাবোধক শখ না থাকেয়াও যে উপষ। হয় 
তাহকে লুঘোগযা বলে। 
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উপমা যথা--'সর্ক হলক্ষণবতী ধ্াধানে যে যুবতী 
লোঁকে বলে পদ্দিনী তাহারে 
সেইনাম নাম ধার, সেরূপ প্রকৃতিত্ার 
কত গুণ কে কহিতে পারে ॥ 
পতিব্রতা পতিরতা অবিরত স্ুশীলতা 
আবিভূতা হৃৎপদ্বাসনে ॥ 
কি কব লজ্জার কথা লতা লজ্জাবতী যধা 
মৃতপ্রায় পরপরশনে ॥ পনিনী। 
৯। মালোপমা-_ একটী উপমেয়ের অনেক গুলি 
উপমান থকিলে মালোপমা বলে। যথা 
% যথা দুখী দেখি দ্রবিণ প্রবীণো চিত হয়, 
বথ। হরধিভ তৃষিত স্ুশীত গেয়ে পয়, 
যথ। চাতকিনী কুতকিনী ঘন দরশনে, 
যথ। কুমদিনী প্রমোদিনী হিমাংশু মিলনে, 
যথা কমলিনী মলিনী যাঁমিনী যোগে থেকে, 
শেষে দিবসে বিকাশে পাশে দিবাকরে দেখে, 
হলে! তেষতি সুমতি নরপতি মহাশয়, 
পরে পেয়ে সেই পুরী পরিতুষ্ট অতিশয় ॥” বাসবাদী । 
১০। রমনোপমা-_উপমেয় যদি কাৰ্চিগুণের ন্যায় 
পরম্পর সৎশ্লি্ থাকিয়া উপমান হয় তবে রসনোৌপম। অল" 
স্কার বলে। যথা 
ণ্লক্ষমীর হাদয়ে যেন শোতে নারায়ণ 
তাহার হদয়ে শোতে কৌন্তত যেমন 
কৌগ্ৃভের হৃদে ষথ! উজ্জল কিরণ 
সাগরের হুদে শোভে এ পুর তেমন 1 উদ্ভট 


১১1 লুগ্তোপমা- যেখানে ভপমা বোধক শব ন! 
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থাকে তৃথায় লুণ্তোপযাহয়। যথা_. 
“বিৎসর তিলেকে প্রলন্ক পলকে 
_ ষাপিয়া সুখের নিশা 
বিরহে তোমার বিপরীত তাক্স 
কেমনে কাটিবে নিশা ॥৮ উদ্ভট । 
এস্থলে “বৎসর তিলেকে” পপ্রলয় পলকে” ইহাদের উপক্াবোঁধক 
শব্দ নাথাকায় উক্ত অনঙ্কার হইল উৎপ্রেক্ষায় অসস্ভব বন্ধুর সহিত সাদৃশ্য, 
উপমায় সন্ভাবিত বন্তুর সহিত সামা এইরূপ উভয়ের তেদ। 


_১২। কূপক__ উপযেয়েতে উপযানের আরোপ 
করাকে রূপক অলঙ্কার বলে |. যথা-_ 


রাত্রি প্রভাত হইল হুর্ধারূপ কেশরী অন্ধকার রূপ মততহস্তীর কুস্ত- ং 
দেশ বিদারণ করিলে পূর্বদিক রক্তিমা৷ বর্ণে উদ্ভাসিত হইল গজমুক্তা শ্বরূপ 
নক্ষত্র সকল গগনমার্গে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া সুধ্যকিরণে ক্রমশঃ হীনপ্রভ 
হইতে লাগিল । 
অববা-_-“ রমণী রপ্ধন হেতু কামনার ফাদ 
সংসার সাগরে বাধে বিষয়ের বীধ |” 
“জ্ঞাতিদন্দে অর্থনাশ বাজার সদনে 
কদাচ না দেখে মুখ দয়ার দর্পণে ॥”  ফবিতীসংগ্রহ। 
রূপকের বোধক “রূপ” “স্বরূপ” “সাক্ষাৎ” “য়' এইসকল শব্দ 
ব্যবহৃত হয়, স্থানবিশেষে অর্থের ছারাও পক প্রতিপন্নহয়,ইহাদের উদাহরণ 
উর্ধে: প্রদত্ত হই়াছে। উপমা ও রূপকে এইভেদ যে, উপমায় ভেদ উক্তি, 
রূপর্ষক অতেদ উক্ধি অর্থাৎ হর্ধের উপর কেশরীর আরোপ করিলে কেশরীর 
যাবতীয় ধর্্ উল্লেখ করিতে হইবে; এক্থলে সৃত্টের সহিত কেশরীর অভিন্নতাৰ 
বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ স্ধ্যই কেশবরী এরূপ ব্যুৎপন্তিকে রূপক বলে । 
৫. উগ্র /কেশ্রীর ন্যায় হত, এক্কলে কেপরীই সু্যএক ব্থ 
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৬৮" অনসহ্কারপরিচ্ছেদ। 


১৩। অধিকার বৈশিধ্য স্পক-_ উপষেয়ে যাহ! 
আরোপ করা যায় তাহ! যদি অধিক গুণ কিম্বা দোষ বিশিষ্ট 
হইয়। আরোপিত হয় তবে উক্ত অলঙ্কার হইবে । যখ!-" 

এই মুখ সাক্ষাৎ নিষ্কলঙ্ক শশধর, 

এই অধ সুধাপূর্ণ পরিপক্ক বিম্বফল, 

এই নেত্রতয় দিবারাত্র স্ুশোভী নীলোংপল $ 
ইহাকে দর্শন করিলে পৃথিবীর যাবতীয় 

সৌন্দ€ দেখিলাম বণিয়া মনে হয়! অঙঙ্কার। 

এই উদ্াহরণে নিল চক, সুধানুর্ণ বিশ্বকল, দিবারায-শৌতী 
নীলোৎপল, এইরূপ অধিক €ণবিশিষ্ট হওয়ায় উক্ত অলঙ্কার হইল। 

১৪। পরিণাম আরোপ্যমান বস্তুতে যদি কোন 
[বিষয় অভিন্নরূপে অ'রোপিত হয়, আর দেই আরোপিত 
বিষয় যদি কল্লিতার্ঘ প্রকাশ না করে তবে.উক্ত অলঙ্কার 
হুইবে। যথা। 

হে বাণ আর আমায়কি উপহার দিবে, বহুকাল অনুপস্থিতির 


খর যখন দ্বদেশে প্রত্যাযত হইয়াছিলাম, তোমাদের সেই ভালবাসা মিশ্রিত 
অকপট উচ্চহা:সই আমার উপহার। অলস্কার। 


এখানে জারোপ্যমান, ষে উচ্চহাসি উহ! উপহার রূপে আয়োপিত 
হওয়ায়, ভালবাসা এই প্ররুত অর্থ কলিত নাহওয়ায় উক্ত অবন্কার হইল। 
রূপকে কঞ্সিতার্ প্রকাশ, পরিণামে অকলিতার্য প্রকাশ এই উভয়ের তেদ 

১৫। উৎপ্রেক্ষা-_ যেখানে, সত্যবিষয়ের সহিত 
অসত্য বিষয়ের সাদৃপ্ত কল্পন! কর! যায় সেখানে উতপ্রক্ষা) 
অলঙ্কার হয়। 

ইৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হুইভাগে বিভক্ত বাচ্যোতপ্রেক্ষা ও প্রাতীয়- 
মালোতপ্রেক্ষা। | যেন, বুঝি, বোধহর, প্স্থুতি শবের যোগে “বাচ্যোৎপ্রে্াৎ 
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হহ। আর যেখানে, খেল প্রস্ততি শকের যোগ না থাকে তথার এ 
নানোংপ্রেক্ষা” যুঝিতে হইবে। " 
বাচ্যোতপ্রেক্ষ। যথা---" 
* অমৃত সঞ্চারি তবে দেব শিল্পী দেখ 
জীবাইঙা ভুবনযোহেনী বরাহ্ন! 
প্রভা যেন মুক্তিষতী হয়ে ঈাড়াইল! 
ধাতার আদেশে * 
গ্রতীযমানোতপ্রেক্সা যথা 
“-_- কুম্বমেধু বসি কুতৃহগে 
হানিজ। কুসুমধন টঙ্কঠরি কুমুষ- 
শরজাল 7 প্রেমাযোদে মাতিজা ভিশৃলী ; 
লজ্জাবেশে রাহ আপি গাসিল চাদেবে, 
হালি ত:ক্ম হুকাইলা ন্বে বিশাবস্থু ৮ মেখনাদ। 


১৬। সন্যেহ--প্র্ুত বস্ততে অপ্রকৃত বস্তর কৰি 
কল্পিত সাদৃশাগত যে সংশয়, তাহাকে উক্ত সন্দেহ অথবা 
ভ্রাস্তিম'ন্‌ অলঙ্ক'র বলে। এ অলঙ্কারে কিবা, কিন্বা, অথবা, 
কিনা৷ প্রভৃতি শব্দ প্রায় প্রযুক্ত হইয়া! থাকে । যথা-_ 
“ €ৰখ সথে, উৎপলাক্ষী, সরোবরে নিজ জক্ষি, 
প্রহিবিশ্ব করি দরশন। 
জলে কুবলয় ভ্রদে, বার বার পরিগ্রমে, 
ধরিবায়ে করয়ে যতন ॥* 
অথবা ইসি কি হে মদনের রথের পতাকা? 
কিস্বা তারবাত্নরকুহুদিত শাখা? 
আধব! জাবগ্যবারিনিধির লহরী ? ৃঁ 
কিস্বা বনবিষেংন বিদ্াারপধরী ॥* উদ্তট। 
প্রত পঙ্ে নেবে নীলপন্থভ, ছিতীয় পদ্যে জনৈক নারীছ্ছে 


ণ্ত অলঙ্কার পরিচ্ছেদ । 


পতাকা গ্রতৃতি সংশয় ও সাদৃশ্যগত কনা করান উক্ত অলঙ্কার হই 
..১৭।  উল্লেখ__-এক মাত্র বস্ত বিবিধ প্রকারে. উল্লি-. 
খিত হইলে উক্ত অলস্কার হয়। যথা 
৭ শুন রাজা সাবধানে পূর্বে ছিল এই স্থানে 
বাঁরসিংহ নামে নরপতি। 
বিদ্যানীমে তার কন্যা আছিল পরম ধন্যা 
বূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী ॥৮ বিদ্যাসুন্দর 1 
১৮।  অপস্টুতি-_ প্রক্কৃত বস্তুতে অপ্রক্ৃত বস্তর 
আরোপহ ইলে উল্লিখিত অলন্কার হইবে। এই অস্কারে, 
ব্যাজ, ছল ও বুঝি প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ হয় । যথা_- 
« একি অপরূপ রূপ তরুতলে, 
হেন মনে সাধ করি তুলে পরি.গলে। 
মোহন চিকণকালা, নানা কুলে বনমালা, 
কিবা মনোহর তরুবর গুঞজাফলে । 
বরণ কালিম! ছণদে, বৃষ্টি ছলে মেঘ কাদে ; 
তড়িৎ লুটায় পায়, ধড়ার আঁচলে । 
কন্তরি মিশায়ে মাখি কবরী যাঝারে রাখি, ' 
অঞ্জন করিয়া মাজি আখির কাজলে। 
তাত দেখিয়া যারে, ধৈবধ ধরিতে . নারে 
রমণী কি তায় যায় মুনিমন টলে 8৮” বিদ্যানুন্দর | 
এখানে ছল শব্ধ প্রয়োগে উজ্ত অলঙ্কার হইল। 
১৯। . নিশ্চয়__উপমানের গোপন করিয়া, উপমেয়কে 
স্থাপিত করিলে উক্ত অলঙ্কার হইবে । যথা, 
. “ আমি নারী হর নই,শুনরে, মদ, 
বিনা অপরাধে কেন বধরে জীবন, 
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এযে বেনী, ফণী নয়, নহে জটাজ,ট, 
কণ্ে নীলকান্ত আভা নহে কালকুট, 
কপালে চন্দনবিন্দু সিন্দুর দেখিয়ে, 
ভমেতে ভেবেছ মদন ! শশী হুতাশন ॥ % বামবস্থু। 
স্থলে মহাদেবের বেশভুযাদি রূপ উপমান গোপন করিয়া স্বীয় 
বেশডূষাদি রূপ উপশেয়কে স্থাপন করায় উক্ত অলঙ্কার হইল । 

২০। অতিশয়োক্তি__ উপযেয়ের একেবারে উল্লেখ 
না করিয়া যদি উপমানকেই উপমেয়রূপে নিদ্দেশিকরাষায় 
তাহা হইলে অতিশয়ে'ক্তি অলঙ্কার বলে। যথা__- 

ণতাহার মুখ হইতে শ্ুমধুরবাক্য নিংস্থত হইতেছে” “এম্থালে তাহার্‌ 
সুখ হইতে মধু বর্ষণ হইতেছে" এন্সপ বলিলে অতিশযোক্তির স্থল হয়। 

অথবা- “বসিয়া চতুর কহে চাঁতুরীর সার 

অপরূপ দেখিনু বিদ্যার দরবার ॥ 
তড়িৎ ধরিয়৷ রাখে কাপড়ের ফাদে 
তারাগণ লুকাইতে চাহে পূর্ণচাদে ॥ 
অঞ্চলে ঢাকিতে চাছে কমলের গন্ধ 1” বিদ্যাসুন্দর ৷ 
এস্থলে তড়িৎ, তারাগণ, পূর্ণটাদ ও কমল, এই কয়টা বিদ্যার 
মুখের উপমান, উপমেয় মুখের উল্লেখ নাকরাঁর় অতিশয়োক্তি হইল ! 


২১। তুল্যযোগিতা__ যেখানে প্রস্তাবিত কিৎব! 
.অপ্রস্তাবিত' পদার্থ সমুহের কোন একগুপক্রিয়াদিরূপধর্ন্ের 
সহিত সম্বন্ধ হয়, ভথাঁয় উক্ত অলঙ্কার হইবে। যথা 
“যেজন না দেখিয়াছে বিদ্যার চলন 
. সেই বলে ভালচলে মরাল বারণ ॥” 
“কথায় যে'জিনে সুধা, মুখে জুধাকর 
: হাঁঘিতে' তড়িৎ ছিনে পয়োধরে হর |” বিদ্যাঙুন্দর ( 


৭২ অলঙ্কার পরিচ্ছেদ । 
তুলযযোগিতাঁর মপ্দ এই যে, যেষন যরাঁল ও বারুপ, চলে । এস্বলে 
ষরাল চসে, বারণে। চনে, হুতরাং চললে এই এক ক্রিয়ার সহিত যরাঙগ-, 
বারণ রূপ উতয়পদার্ধের সন্বদ্ধধাকায় উক্ত অলঙ্কার হইব । এবং গিনে এই 
এক ক্রিয়ার, তড়িং ও হরের সম্বন্ধাকাঁর এরূপ অলঙ্কার বুঝিতে হইবে 
২২। দীপক-_যে স্থলে প্রস্তাবিত ও অপ্র স্তাবিত 
এই উভয় পদার্থের এক ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ থাকে, অথবা 
যেখানে অনেক পিলার একমাত্র কর্তা দেখিতে পাওয়াযায় 
তথায় উক্ত অস্কার হইবে । যখা__ 
“হায় সখি কেমনে বণিব, 
পেকাস্ার কান্তি আমি 2 
অজ্গিন রবিত আহা কতশত রঙে? 
পাতি বদিতাম কু দীর্ঘ তরযূলে, 
সধীভাবে সন্তাধিয়া ছায়ায়, কহুবা 
কুরজনী সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে, 
গাইতাম গীত, শুনি কোকিছধের ধ্বনি! 
মবলতিক।র, সতি! দিতাম বিবাহ 
তরু সহ। চুম্সিতাম নঞ্জগরিত ষবে 
ঘম্পতী মঞ্জরীবন্দে আনন্দে সন্ত বি, 
নাতিনী বঙিয়। সবে! গুধরিলে অপি, 
মাতিনী গামাই বলি বরিতাম তারে ।” যেঘনাদ। 
এখানে এক “আমি” কর্তীব সঙ্গে সকল ক্রিয়ার অবয়হইল ॥ তুল্য- 
ঘোসিতায় প্রস্তাবিত কিনা অগ্রহ্থাবিতের বধো একটার সম্বন্ধ, নীপকে 
উত্তরের সন্বন্ধ। এইকপ বলার উভয়ের ০5 হুর্দোধা লহে॥ 


২৩। প্রতিবন্ত ২পযা- যেখানে, পদা রয়ে উপমান 
উপযেয ভব না থাকিসেও পরস্পরের সাদৃশ্য স্পঃপ্রতীয়- 
মান হচ্, এবং সাধারণ গুক্রিয়ারূপধর্ম এক রূপ হইলেও 
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বিভিন্ন আকারে বিন্বাস্ত হয়, তথায় উক্ত অলঙ্কার বলে | 
ইহাতে সাদৃশ্য জ্ঞাপক কোনরূপ শব্দ থাকেনা । যথা _- 

ধন্য লি দময়ন্তী ! ধন্য তবপ্তণ 

যেগুগে নলের মন করিলে হরণ 

কৌমুদী জলধিজ্জল করে আকর্ষণ, 

তাহে কি বিচিত্র আর বলহ এখন ।” অলঙ্কার । 

এস্থলে দময়সত্রী ও কৌমুদীর সাদৃশ্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হইলেও পুন- 

রুক্ষিতয়ে ক্রিয়া ভি্নাকারে নিদ্দিষ্ট হইতেছে । 

২৪। দৃ্ন্ত _ ফেস্ছসে দুইটী বন্তর সাদৃশ্য স্প্রূপে 
প্রতীয়মান হয়, অথচ উভয়ের কার্য্য একরূপ নহে, তথায় 
উক্ত অলঙ্কার হয় | যথা _- 

“দেখ দেখ কোটালিয়া করিছে প্রহার । 
হায় বাঁধ! চাদে কৈল রাহুর আহার 1” বিদ্যান্ুদব। 
এখানে আহার প্রহার উত*য় কাধ ভিন্ন হইলেও রাহ ও কোটালের 
নিষ্ঠুর ব্যবহারের সাদশা সযান ভাবে বণিত হইল, প্রতিবন্ত.পমায় ধর্ধদয়ের 
সাম্য এবং দৃট্টান্তে তদ্ধিপরীত থাকায় তেদ সুগম হইল । 

২৫ নিদর্শনা__যদি সাদৃশ্যহেতু এক বস্তুতে অন্যকোন 
বাস্তবিক ধর্ণ্ন কিন্ব। কার্য আরোপিত করাধায় তাহাহইলে 
উক্ত অলঙ্কার হইবে । যখ] _ 

শনিশার ম্বপন সম তোর এ বারতা 
রে দূত! অমরবৃনা ষার ভুঙ্জ বলে 
কাতর সে ধনুর্ধবে রাঘব তিখারী 
বধিল সন্মুথ রণে? কুলদল দিয়া 
কাটিল কি বিধাতা শালালী তরুবরে ?* মেঘনাঙ্গ। 
“কেন হেন দুরাকাজ্ফা কর অনিবার 
হেলার ভেলায় সি্ধু হইবে কি পার €* অলঙ্কার । 


৭৪ অলঙ্কার পরিচ্ছেদ ৷ 


ৃষ্টান্তে কর্তার ভিন্রতা আছে, নিদরশনান এক কর্তা থাকিয়। উভয়ের 
সাদৃশ্য প্রকাশ করে, সেইজন্য ইহার তেদ ছুরহ নহে। 


২৬ | ব্যতিরেক-__ উপমান অপেক্ষা উপযেয়ের 


উৎকর্ষ অথব! অপকর্ষ হইলে উল্লিখিত অলঙ্কার হয়। যথা-- 
“কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ, নুরের ধরণী মাঝ, 
কষ্ণচনগরেতে রাজধানী 
সিদ্ধ অগ্রি রাহুমুখে শশী ঝাপ দেয় ছুখে, 
ষাঁর যশে হয়ে অভিমানী ॥৮ অনদামঙল । 
কে বলে শারদশশী সে মুখের তুলা 
পদনখে গড়ে তার আছে কতগুলা ॥” বিদ্যানুন্দর । 
এখানে চন্ত্র উপমান, ইহার অপকর্ধ বণিত হইল। 
২৭। সহোঁক্তি__সহুশব্দের বলে এক পদ উভয় অর্থের 
বাঁচক হইলে এরূপ অলঙ্কার হয়| যথা -_- 
*বিকসিত কামিনী কুসুম তরুমুলে 
বসিলাম চিন্তাসখীমহ কুতৃহলে ।” সন্তাবশতক। 
স্থলে সহ শব না থাকিলে ও সহোক্তির স্থান বুঝিতে হইবে। 
২৮1 বিনোকি-__বিনার্থ বাচক শক প্রয়োগে কোন 
বিষয়ের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ হইলে উক্ত অলঙ্কারহয়। যথা-_- 
“সরোজিনী বিনা সরঃ ভানু বিনা দিন ূ 
নিশাপতি বিনা নিশ' হয় প্রভাহীন ।” 
পপঙ্ক বিনা প্রসন্ন যেখানে জলাশয় । 
বিরহ বিহনে প্রেষে মগ যুব্দয় 
তিমির সঞ্চার বিনা প্রবর্তে বুজণী 
কণ্টক বিটগী বিনা রমণীর বনী” নিবাতকবচ | 
নিরর্থক, নিত্ষল ইত্যাদি শব্দ গ্রয়োগেও বিনোক্তি অলঙ্কার হয়, 
এজন্য শৃত্রে বিনার্থ বাচক শব্ধ প্রদত্ত হইল। 
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২৯। সমাসোক্তি__যেখানে সমান কার্ধ্য, সমান 
লিঙ্গ অথবা সমাঁন বিশেষণ দ্বারা কোন গত বিষয়ে অন্থ 
বস্তুর ব্যবহার, সম্যক রূপে আরোপিত হয়, তথায় উক্ত 
অলঙ্কার হইয়া খাকে। সমান কার্য যথা_ 


« হায়রে তোমারে কেন ছুষি ভাগ্যবতী ? 

ভিখারিণী রাধা এবে তুমি রাঁজরাণী। 

হরপ্রিয়৷ মন্দীকিনী, স্থৃতগে তব সঙ্গিনী, 

অর্পেন সাগর করে তিনি তব পাণি 

সাগর বাসরে তব তাঁর সহ গতি!” ব্রজাঙ্গনাকাব্য । 


সমানলিঙ্গ বা... “দিবস হইল শেষ, শশধবে কমলেশ, 
আপনার রাজ্যতার দিয়া। 
সন্ধ্যা করিবার তরে, বন্দরে প্রবেশে করে, 
স্বীয়জায়। ছায়াকে লইয়া ॥ 
জগতের প্রজাগণে, বসিয়া সচিবাঁসনে, 
দ্বিপ্রহর করিয়া শাসন । 
যামিনীর প্রাণপতি, কাতর হই! অতি, 


চলিলেন করিতে শয়ন” সুধীররঞ্জন। 


সমান বিশেষণ থা “অতিশয় রাগভরে বিকসিত মুখী, 

স্ধ্যকরে হয়ে সৃষ্ট পুর্ববদিগঙ্গন] 

বিগত তিমিরারৃতি হয়েছে হেরিয়া, 

যায় শশী অস্তাচলে পাওুবর্ণ হয়ে ॥” অলঙ্কার। 
প্রথম পদ্যের ষশ্ম এই যে, যিনি সখীসঙ্গিনী হইয়া পতিপার্ে 
গঙ্ন করেন, তাহার ০সই কাধ্য সম্যক্রূপে যমুনাতে আরোপিত হইয়াছে । 
দ্বিতীয় পদ্ন্ে, সুধ্য ও ছায়ার নায়ক নায়িকা তাব বর্ণিত হইয়াছে, এবং রাঁজ- 
কীয় সম্বন্ধ প্রজাগণে, হুর্টেঃ চত্দ্রে, লিঙ্গসাম্যে আরোপিত হইয়াছে। 
তৃতীয় পদ্যে রাগ__রক্তিমা, অনুরাগ । বিকসিত- সুপ্রকাশিত, প্রফুল্ল? 


৭৬ অলঙ্কার পরিচ্ছেদ । 


কর-_ কিরণ, হস্ত। তিমিরাবৃতি-- অন্ধকাররূপ আবরণ, নীলবন্্র। এই 
সকল বিশেষণ প্রকৃত লিষয়ে সমভাঁব ধারণ করিয়াছে । এই সকল কাধ্যঃ 
লিঙ্গ, বিশেষণ, একপদ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়, গ্রন্থ বিস্তার ভয়ে তাছা 
লিখিবার আবশ্যক বৌধ করিনা । 

৩০। পরিকর-_ অভিপ্রায় ব্যপ্তক বিশেষণ দ্বারা 
কথোপকথনকে উক্ত অস্কার বলে। যথা_- 

ণ্মহারাজ ! পুনশ্চ শ্রবণ করুন) যাহার বাক্য মনোমধ্যে এক, 
কনে দশ, লিখনে শত) এব* কলছে সহস্র, তিনিই বাবু। ধাহার হস্তে এক 
গু, সুখে দশগুণ, পৃষ্টে শতগুণ এবং কার্াকালে অদৃশ্য, তিনিই বাবু। 
ধ্াহার বুদ্ধি বাল্যে পুস্তক মধ্যে, যৌবনে বোতল মধ্যে ও বার্দুক্যে গৃহিনীর 
অঞ্চলে) তিনিই বাবু।” বঙ্গদর্শন । 

৩১ 1 অগ্রন্ততপ্রশংসা--যেখানে বর্ণনীয় বিষয় 
গোপন করিয়া অন্য বিষয়ের বর্ণনা কর! হয়, তথায় উক্ত 
অলঙ্কার হইবে । যথা_- 

“কুয়া যদি নিম দেয় সেও হয় চিনি 
ছুয়। যদি চিনি দেয় নিম হন তিনি” অননদামজল। 
ণচাতকে যাচিলে জল ₹ইয়ে কাতর 


মৌনভাবে ধু কি থাঁকে জলধর 1” 
প্রথষ পদ্য নিমও চিনি হয়। চিনিও নিম হয়। ইহার প্রকৃত 


অর্থ এই যে, সময়ের গুণে অহিতক্কারীও হিতকারী হর, আর হিতকারী 
অহিতকারী হয়। 

দ্বিতীয় পদ্যে ধাঁচকের কাতরতাপূর্ণ আহ্বানে প্রকুত দাতা লোক 
স্থির থাকিতে পারেন না । এইরূপ বর্ণনীর বিষয় গোঁপন করায় উষ্ত অরঙ্কার 
হইল। প্রস্তুত অর্থে প্রকৃত, অপ্রস্তত অর্থে অপ্রকৃত | 

৩২ । ব্যাজস্ততি_যেখানে নিন্দচ্ছলে স্ততি বা 
স্তরতিচ্ছলে নিন্দাকরা'হয় তখায়উক্ত অলঙ্কার বলে ॥ যখী-_ 


বঙ্গসাঁহিত্যাদর্শ। ণ্ণ 


* স্তন সভাজন জামাতার গুণ 
বয়সে বাপের ব্ড়। 
কোন গুণ নাই যেথ| সেথা ঠাই 
লিৰ্ধিতে নিপুণ দড় ।” ইত্যাদি 
শআতিবড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ । 
কোন গুণ নাই তাঁর কপালে আস্তন॥ 
কুকথাঘ় পঞ্চমুখ ক ভরা বিষ। 
কেবল আমার সঙ্গে দন্ব অহনিশ ॥” অন্নদামঙল। 
এস্লে মিলসাচ্ছলে মহাদেবের সর্কশ্রষ্ঠ প্রস্ৃতি স্কতিগ্রকাশ পাইল। 
ত্বতিচ্ছুলে নিন! ধা _ “বিবাহ করিয়া সীতারে লয়ে 
আসছেন রায নিজ আলয়ে। 
শুনিয়া যতেক বালক সবে 
আদিয় ভাদিয়া কহে রাঘবে 1 
শুন হে কুমার ! তোমারি আঙ্গ 
কুলের উচিত হইল কাজ $ 
তব হে ক্ষলম অতি বিপুলে 
ভূবন বিদ্তি অজের কুলে। 
জনক দুহিতা বিবাহ করি 
তাহাতে ভাসালে যশের তরি ॥৮ উত্তট। 

এখানে নিন্দাচ্ছলে অজ-_ছাগ । জনক ছুহিতা-_-ভগিনী ॥ 

৩৩1 পর্ধায়োক্ত-__যে স্থলে বর্ণনীয় বিষয় স্পট 
রূপে উল্লিখিত নাথাঁকে অথচ বাঁক্যভঙ্গীদ্বারা তাহার বোধ 
হয়, তথায় উক্ত অলঙ্কার কাছে । যথা. | 

পকটাক্ষেতে মন চরি করিলেক যেই 
যাঁট কাটি তপাটিতে চোর বলে সেই। 
_ চোর ধরি নিজ্ধধন নাহি লয় কেবা 
আমি নিজ চোত্ে দিব বাকি আছে যেবা। 


৭৮ | অলঙ্কার পরিচ্ছেদ । 


এই রূপে হুজনে কথার পীচাপাচি 

কি করি ছজনে করে যনে অচাআাচি। 

হেন কালে মমূত ডাকিল গৃহ পাশে 

কি ডাকে বলিয়া বিদ্যা সথীরে জিজ্ঞীসে।” বিদ্যার । 

এখানে সখী উপলক্ষ মাত্র, সুন্দরকে জিঞ্তাসা করাই বাক্যতঙ্গী। 

শৃজে * স্পষ্টরূপে ” বলায় পর্য্যায়োক্ত অলঙ্কারে বণিতবিষয়ের কিছু প্রয়োজন 
থাকে, কিন্তু অগ্রত্থত প্রশংসায় বণিত বিষয়ের একেবারে প্রয়োজনের অভাব 
ষ্টহয় এইরূপ উয়ের তেদ। 

৩৪ | অর্থাস্তরন্যাস__যেখানে সাধারণ ঘটন! দ্বারা : 
কোন বিশেষ বিষয়ের অথবা বিশেষ ঘটন! ছার সাধারণ 
বিষয়ের দৃঢ়তা সমধিত হয়, তথায় উক্ত অলঙ্কার বলে। 

(াধারণ ঘটনাদ্ারা বিশেষ ঘটনার সমর্থন ) 


যথা -“ বদি ওহে প্রিয় __. সায়ান্য ক্ষত্রিয় 
গৃছিনী হতে! এ দাঁসী 
তবে হেন রগ ছুরাস্মা ষবন 
করিত কি হেত আসি; 
পরিপূর্ণ খনি কত শত মণি 
€ক তার সন্ধান লয় 
ধনি কণ্ঠ হারে নিরখি তাহারে 


চোরের লালসা হয়।* গদ্মিনী উপাধ্যান। 
(বিশেষ ঘটনাদ্বার। সাধারণ ঘটনার সমর্থন ) 
যথা_- “ একা যাব বর্দমান করিয়া যতন 
যতন নহিলে কোথা মিলয়ে রতন |” বিদ্যাসুদর । 
৩৫1 কাব্যলিঙ্গ__-এক বাক্য অপর বাক্যের অধব) 
এক পদার্থ অপরপদার্থের হেতু হইলে কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কার 
হয়। যথা. 


বঙ্গমাহিত্যাদর্শ। ৭৯ 


“সরোবনে বিকসিত কুমুর্দিনী ফুল 
কিবা রণ মনোহর নাহি সমতুল। 
রাজহংস অত্যাচারে নাহি আর তয় 
সবণাল আসনে বসি গর্ব অতিশয় । 
কাল পেয়ে হয়েছে কি এত অহঙ্কার 
দিৰাগমে পুনতবে হবে অন্ধকার । 
অতএব বাড়াবাড়ি কর কার কাছে 
সময়ের গতি প্রতি কি বিশ্বাস আছে ? 
যার তেক্জে এত তেজ করি নিরীক্ষণ 
. সেই শশী হইতেছে স্্রান প্রতিক্ষণ ।” রঙ্গলাল। 
এস্থলে শপীর বান হওয়া সমগ্র পদার্থের হেতু হইল? অর্ধান্তর 
ন্যাসে হেতুপদ না! থাকিয়! ৰাক্যের সমর্থন হয়, এস্থলে তাহা নহে। 
৩৬। অনুমান-_বাক্কা ভঙ্গীদ্বারা কারণ হইতে কার্ধ্যের. 
যে জ্ঞান হয় তাঁহাকে উক্ত অলঙ্কার বলে। যথা 
« তব তেজপ্রাদুর্ভীবে করি অনুমান 
দৈত্য আধারের আজি নিশা! অবসান ॥ 
মহেন্ছের দশশত নেত্রপত্থবন 
অবশ্য বিকাশ পৌভা লভিবে এখন 1” নিবাতকবচ । 
এখানে কারণ-_তেজপ্রাদুর্তীব, কাধ্য-_বিকাশশোভা, এই কারণ : 
হইতে কাধ্যের জ্ঞানে উক্ত অলঙ্কার হইল। 
৩৭। অনুকূল__প্রতিকুলাচরণ যদি অনুকূল ভাবে 
পরিণত হয়, তবে উক্ত অলঙ্কার হইবে । যথা 
“ তুষিতে ভোমায় প্রভু নানা বেশধরি 
এজগতে জগদীশ যাতায়াত করি 
ইথে বদি নাহি হয় সম্ভতোষ সঞ্চার 
নিবার নিবার যাতায়াত বার বার |” 
এখানে বার বার সংসারে যাতায়াত নিবৃত্ত হইলে মুক্তি লাত হওয়া 


৮ অলঙ্কার পরিচ্ছেদ | 


বক্তার অনুকূল বুঝিতে হইবে। : ও 
৩৮ |  আক্ষেপ-__ চমণ্কারিতা সম্পাদন মানসে 

কোন বিষয় বলিতে বলিতে সহসা নিষিদ্ধ হইলে উত্ত. 
অলঙ্কার কহে । যখা 

* কেনরে বিহীনদত্ত স্থবির বয়স 

কেন নষ্ট দেহ কাস্তি পক শিরকেশ 

কেন, বা হয়রে মৃত্যু কেন বা জনম 

দূর হোক এ কথা, কে বা করিবে শ্রবগ।” অলঙ্কার। 

এন্থলে “ দুূরহোক ” পর্যন্ত বলিয়া সহসা বাক্য নিষিদ্ধ হওয়ায় 

উক্ত অলঙ্কার হইল । 


৩৯। বিধ্যাভাস_-যেখানে বিধিবাক্য,নিষেধ রূপে 
পরিণত হয় সেখানে উক্ত অলঙ্কার কহে। যথা 
4 যাও যাও সুখী হও করি এই আশ 
যেন তথ। জজ হয় যথা তব বাদ।” অলঙ্কার । 
এঙ্গলে বক্তার এই অভিপ্রায় যে, তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইলে 
আঁষার মৃত্যুর সম্ভীবন! আছে, অতএব তুমি যাইতে পারিবে না। এইরূপ 
নিষেধ হওয়ায় উক্ত অলঙ্কার হইল । 
৪*। বিভাবনা__যেখানে কারণ ব্যতীত কার্ধ্যোৎপতি 
হয়) তথায় উক্ত খলস্কার হইয়! থাকে। যথা-- 
« আয়াশ নাহিক কিছু তব কটা তনু 
ভূষণ নাহিক কিছু তবু শোতে তন্থ 
ভয় বিনা তবু আখি সতত চঞ্চল 
/ এসকল কেবল মাএ যৌবনের ফল।” অলঙ্কার! 


কারণ ব্যতীত কাধ্যোৎপত্তি হয়না, অতএব যৌবন কান্সণ, ইহা 
অধ রূপে রহিয়াছে বুঝিতে হইবে। 


বঙ্গসাহিত্যাদর্শ। ৮১ 


৪১। বিশেষোক্তি__কারণ থাকিতে কার্্যের অভাঁষ 


হইলে বিশেষোক্তি অলঙ্কার হয়। যথা-_- 
« যদি করি বিষ পাপ তথাপি মা! বায় প্রাণ 
অনলে সলিলে মৃত্যু নাই। 
সাপে বাছে বদি খায় মরণ না হবে তাস 
চিরজীবী করিল গৌসাই॥” উদ্ভট 

এখানে মরখ-কার্ধয, তাহার অতাব হইয়াছে। 

৪২ 1 বিরোঁধাভাস-__যেখানে শ্রবণমাক্র বিরোধের 
জ্ঞানহয়, তৎপরে মীম।ৎমা। করিলে বিরোধ ভঞ্জন হইয়াধায় 
তথায় উক্ত অলঙ্কার কহে । যথা 

“ একি মনোহর দেখিতে সুন্নর, 
গায়ে সুন্দর মালিক! 

গাথে বিনা গুণে শোতে নানা গুণে 
কামমবুত্রত পালিকা |” বিদ্যাহনর | 


এখানে খুণশবটা শরিষ্ট, গুণশব্দে শুত্রও--পৌনদধ্যাদি, অর্থ বুঝিতে হইবে। 
৪৩ | অসঙ্গতি-_একস্থানে কারণ অপরস্থানে তাহার 
কার্ধ্য হইলে উক্ত অলঙ্কার হইয়াখাকে। যখা-_ 
ণশিবের কপালে রয়ে প্রহরে আহুতি লয়ে, 
মা জানি বাড়িল কিবা গুণ। 
একের কপালে রহে আরের কপালে হে 
. আগুনের কপালে আগুন ॥* অন্ন্ানঙ্গল 1 
8৪ | বিষম__পরস্পর বিষদৃশ_ব্তদ্বয় সংঘটিত 
হইলে উক্ত অলঙ্কার হয়। যথা 
রত লাত আশে সাগরে ডুবিস্থ 
বিপরীত হলো তায়। 
বত্ব নাহি যিলে দেহ ক্ষার জলে 
জর জর মরি হায়!” অলঙ্কার। 
৪৫1 সম- অনুরূপ যোগ্য বস্তর পরম্পর সংঘটনে 
উক্ত অলঙ্কার হয়। 'যখা7- | 





৮২ অলঙ্কার পরিচ্ছেদ । 


“যেতমুক্ত শশধরে যেমন জাশ্রয় কয়ে 
. নিরমল উজ্জল কৌমুদী 

নুপ্রশীন্ত সুগভীর অনুরূপ পতি ধীর 
সাগরে বয়েন বধ নদী 

সে হবয়গ্থব়ে বুদ্ধিষতী 
বরিলেন অঙ্গে নিজগুণে 


এরপ প্রশংসা করে  পুরবাশী উচচৈ্বরে 
শেলসম বাজে নবপগণে।” অলঙ্কার । 

৪৬। ' বিচিত্র ই৪ফল-প্রত্যাশায় জনিকর কার্ধয 
করিলে উক্ত অলঙ্কার হয়। . ষথা__ 

“উন্নত হইবে বলি নত হও আগে 

ছুঃখের শৃঙ্খল পর লুখ অনুরাগে 

জীবন রক্ষার হেতু দিতে চাও প্রাণ 

সম্থান রাখিতে আগে হও হতমান।” অলঙ্কার । 

8৭1 অধিক-_আধার ব! আধের়ের আধিক্য বুঝা- 
ইলে উদ্ত অলঙ্কার হয় । যথা 

প্ষাহার কুক্ষিতে বিশ্ব রহে তিলষানে 
সেই হরি গিদ্ধগর্ভে বিন্দুমাত্র স্থানে।” অলঙ্কায়। 

৪৮। অন্যোন্য- বস্তদ্ধয় পরস্পর এক ক্রিয়ার কারণ 

হুইলে উক্ত অলঙ্কার হয়। যথা_ 
পনিশাতে শশীর শোতা শলীতে নিশার 
রাজাতে প্রজার নুখ প্রজায় রাজার ।* অলঙ্কার। 

৪৯1 বিশেষ_-আধার পরিত্যাগ পর্বক আধের়ের 
বর্ণনা কিংবা একবন্ত্র নানাস্থানে অবস্থিতি; অথবা যে কার্ধ্য 
করিলে অনেক কার্য্ের উৎপত্তি হয়, তাহাকে উক্ত অলঙ্কার 
কহে | আধেয় বর্ণন যথা 

“ন্গ্ীয় কবিদিগ্ের প্রভৃত-গুপসম্পর মনোষহন-কর় সুষধুর বাক্য 


অদ্যাপি জগঘাসীর হৃদয়ে নব লব তাব ধারণ করিয়া প্রচুর মুখ্যাতি লা 
॥ 


বঙ্গসাহিত্যাদর্শ। ৮ 


একের নানাস্থানে অবশ্থিতি যথ!-- 

“পর্বতে সাগর বক্ষে গহন কাননে 
অস্তক লদৃশ তোমা হেরে রিপুগণে 1 

অনেক কার্য্যের উৎপত্তি যথা 

"নিষ্ঠুর বম এক তোমাকে সংহার করিয়৷ আমার কি সর্বনাশ না 
করিশ। তুমি আমার প্রণয়িনী, সুচতুর মন্ত্রী, অথচ প্রিয়সখী এবং নৃতা- 
গীতাদি বিষয়ে প্রিয় শিষ্যা ।” অলঙ্কার | 

€*। ব্যাঘাত-_যে উপায়ে যে কার্ধ্য সম্পন্ন হয়, সেই 
ভপায়ে যদি কেহ তদ্বিরুদ্ধ কার্য্য করে, তবে উক্ত অলঙ্কার 
হয়। যথা__- | 

হরনেত্রে কাম হত হইয়াছে বলে 

নেত্রেই বীচায় যারা তারে কুডৃহলে। 

কামে বীচাইয়া যারা শিবে করে জয়, 

সেই নারীগণে স্বতি উপযুক্ত হয়” রসতরঙিসী। 

৫১। কারণমালা-_ পূর্ববাক্য, পরবাক্যের কারণ হইলে 
এরুপ অলঙ্কার হয়। যথা 

বিদ্যা হতে ভ্তান হয় জ্ঞানে হয় ভক্তি 
ভক্তি হতে মুক্তি হয় এই সার যুক্তি। 

৫২। একাবলী- পূর্ব পূর্ব্ব বাক্যের গ্রতি পর পর 
বাকা যদি বিশেষণরূপে স্থাপিত বা অপোহিত হয় তৰে 
উক্ত অলঙ্কার বলে। যথা 

প্মরি এই সরোবর কমল ভূষিত 
কমল কুনুষ সব ভূঙ্গ স্থুশৌভিত। 
স্ুগণ বঙ্কারিছে সঙ্গীত চতুর 
সঙ্গীত হরিছে মন, মূগ্ছনা ষধুর ৪” নিবাজকবচ। 
অথবা--"্ভাহা জল নয় যে জলে পঙ্ছজের শোভা নাই, সে পদ্ষজই 
নয় বে পদ্বজে মধুকরের সৌনাধ্যনাই, সে যধুকর নর যে মধুকর মধুর গন 
নাকরে, তাহার গুঞ্জনই নয় যে গুঞ্জন যন হুরন করে না।” অলঙ্কার । 





৮৪ অলঙ্কার পরিচ্ছেদ। 


৫৩) সার- ক্রমান্বয়ে অপেক্ষাকৃত উৎকর্ষ বণিত 
হইলে উক্ত অলঙ্কার হয়। যথা 


সংসার ভিতরে সার যে বন্ধ চেতন 
চেতনের মধো সার মনুষ্য হওন 
মন্থযোর সার সেই বিদ্যা আছে যার 
পণ্তিতমণগ্ডলীমাঝে বিনয়ীই সাবু । উদ্ভট 
৫৪ যথাসৎংখা-_পুর্ব্ব বণিত পদার্থ সমূহের যথাক্রমে 
অন্বয় স্থাপন হইলে উক্ত অলঙ্কার হয়। যথা 
“তুমি ইন্দ্র, তৃষিই চন্দ্র, তুমিই বায়ু, তুমিই বরুণ, তুমিই দ্বিবাকর, 
তুমিই অগ্নি, এবং তুমিই যম। হে ইংরাঙ্গ দেখ কামান তোমার বন্ধ; 
ইন্কম্ট্যাস্ক তোমার কলঙ্ক; (রইলওয়ে তামার জান, সমুদ্র তোমার রাজ্য; 
তোমার আলোকে আমািগের অঞ্ঞানাদ্ধকার দুর হইতেছে সমস্ত ভ্রব্তই 
তোমার খাদ্য, আমাদিগের '্রাণনাশেও তোমার ক্ষমতা আছে, বিশেষ 
আমলাবর্গের ; হে ইংরাজ, আমি তোমাকে প্রণাম করি॥”  বঙগদর্শন। 
৫৫1 পরিরৃত্তি__বস্ত বিনিময় দ্বারা অপর বস্ত গ্রহণ 
করিলে উক্ত অলঙ্কার হয়। যথা 
“মনে মনে যনোমালা বদল করিয়া 
ঘরে গেলা দৌহে দোহা! হৃদয় লইয়া।৮ বিদ্যাহলার। 
৫৬। পরিসহখ্যা__ নিষেধান্ত কিংবা অনিষেধান্ত 
বাক্যের প্রশ্ন পূর্ব্বক অথব। অপ্রশ্ন পূর্বক নিশ্চয় স্থির হইলে 
উক্ত অলঙ্কার হয়। ও 
প্রশ্ন পুর্ব্বক নিষেধাস্ত ষথা--লোকের ভূষণ কি ? যশ; ধনরত্ব নহে । 
অপ্রন্ন পৃববক নিষেধাত্ত যথ1--যশই লোকের ভূষণ, ধনরত্র নহে । 
প্রশ্সপুব্বক অনিষেধাস্ত যখা_ কাহাকে চিন্তাকর। উচিত? তগবানূ 








বিুকে। 

অপ্রন্ন পুর্র্বক অনিষেধাস্ত যথা_সর্ধদা ঈশ্বরে অনুরক থাকিবে, 
তাহার দয়াই আক্মোনতির কারণ। 

৫৭। অর্থাপত্ভি__নিষিদ্ধার্থ প্রয়োগের দ্বারা নিষিদ্ধ- 
কার্য সিদ্ধ হইলে উক্ত অলঙ্কার হয় যথা-_- 


বঙ্গমাহিত্যাদর্শ। ৮৫ 


“ আঁি কি সেখানে যাবনা ” এই বাঁক্যে যেতে পারি বা নিশ্চয় 
ষাব, এই অর্থের আগযনকে অর্থাপত্তি কহে ! 

৫৮1 বিকল্প-_ তুল্যবলমম্পন্ন বন্তুদ্বয়ের মধ্যে বাক্য 
ভঙ্গী দ্বার একের উৎকর্ষ, অপর বলের অপকর্ষ হইলে উক্ত 
অলঙ্কার হয়। যথা” 

“অদা আসিয়াছে কৌরব বীর 
ধনু নত্র কর অথবা শির। 
প্রাণ ছাড় কিংবা ছাড়হ মান, 
অগ্তথা তোদের না দেখি জাণ1  নিবাঁতকবচ | 
৫৯। সমুচ্চর__-একটী কারণ দ্বারা কার্যাসিদ্ধি হইলেও 
ষদি ছুই কিংবা বুকারণ সন্নিবেশিত হয়, তবে উক্ত 
অলঙ্ক।র হইবে | যথা 

"ওহে মছু বায়ু! ইহা! অতি ছুঃখের বিষয় যে, তোমার জন্ম মলয় 

পর্বতে, তুমি দাক্ষিণ্যগ্তণবিশি্ট এবং গোদাবরী তোমার চিরপরিচিত, 


সতত জলে সিক্ত ও শীতল হইঝ্জাও যদি তুমি উদ্দামূ দাবাগ্সির ন্তায় আযার 
অঙ্গ প্র্যঙ্গ দগ্ধ কর&তবে মদমন্ত বনচর কৌকিলকে কি বলিব । অলঙ্কার । 


এখানে বিরহীর অঙ্গ দহ_নিষেধকাধ্য, একটা কারণ দারা সিদ্ধ 
হইলেও বু কারণ উক্ত হওয়ায় এঁদূপ অলঙ্কার হইল । 

৬০। প্রতীপ-_ প্রসিদ্ধ উপমানের যদি উপমেয়ত্ব 
কল্পনা কর! হয়, তবে উক্ত অলঙ্কার হইবে। যথা 

তাহার সুন্দর হাসিতরা মুখ থাকিতে চন্ত্রের প্রয়োজন নাই, চঞ্চল 
নেয় থাকিলে উৎপলের আবন্্তটক করে না । 

অথবা_-ওহে বৎস কালকুট ! তুমি মনে করো না যে, আমি উত্ত ও 
প্রাণহস্তা, তোমাপেক্ষা দুজ্জনের বাক্য এজগতে অনেক আছে । জলঙ্কাব্। 

৬১। প্রত্যনীক-- শক্রদমনে অসমর্থ হইয়া শক্রুর 
উৎকর্ষ সাধক বস্তুকে তিরস্কার করিলে উক্ত অলঙ্কারহয় | __ 

বণা-_- “নলবাজের ক্ষীণ কটিৰেশ আমার কটিকে জয় করিয়াছে, এই 
ভাবিয়া সিংহ নলের উনত স্কন্বসতৃশ কতশত গজকুস্ত বিদারণ করিয়াও প্রতি 
হিংসা সাধনে অদ্দাপি যত্তবান্‌ আছে । অলঙ্কার। 





৮৬ অলঙ্কার পরিচ্ছেদ । 


৬২। সুষ্ষম-_যেখানে সুক্ষমার্থ, শরীরের ভাবতঙ্গী 
দ্বারা অথবা! কোন সঙ্কেতদ্বারা প্রকটিত হয়, তথায় উক্ত 
অলঙ্কার কছে। যথা--- 

“ কোম নায়িকা নায়ককে বহকাঁলের পর দর্শন করিয়া হস্তস্থিত 

বিকসিত শীলা পনর মুষ্টিমধ্যে পেশন পূর্বক নিষীলিত করিল।” অলঙ্কার । 

এই সক্কেতের অভিপ্রায় খে, রাত্রিকালে পন্মের নিমীলন হয় 
শুতরাৎ বুক্তনীতে তুমি আসিবে। 


৬৩। ব্যাজোক্তি-- প্রকাশোন্ম,থ পদার্থের ছল- 
ক্রমে গোপন করাকে উক্ত অলঙ্কার কহে। যখা___- 


ভয় উপজিল দানব গণে 

শরীর ঘাষিয়া কাপে সঘনেঃ 

আ।ঃ মার যার পামর নরে 

€হন কহি তাহা গোপন করে। নিবাতকবচ। 
এখানে ভঙ়্ নিমিত্ত শরীর কম্প ক্রোধের ছলে গোপন করিিল। 
৬৪। স্বভাবোক্তি-- পদার্থ সমুহের প্রকৃত-রূপ- 

ডা যথার্থ বর্ণনকে উক্ত অলঙ্কার কছে। .যথ।--_-- 

পাখী সব করে রব স্াতি পোহাল 

কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল ॥ 

রাখাল গরুর পাল লয়ে ষায় মাঠে 

শিশুগণ দেয় মন নিঞ্জ নিজ পাঠে ॥ 

ফুচিল মালতীফুল সৌরভ ছুটিল 

পরিখল লোভে অলি আসিয়া জুটিল। 

শগনে উঠিল রবি লোছিত বরণ 

আলোক পাইয়। লোক পুলকিত মন & 

শীতল বাতাস বয় জুড়ায় শরীর 

শাতাক্ক পাতায় গড়ে নিশির শিশির 

উঠশিশু মুখ ধোও পর নিজবেশ 

আপন পাঠেতে মন করছ নিবেশ | শিশুশিক্ষা। 
প্রাচীন কবিগণ এই ম্বভাবোক্তি অলঙ্কারে অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন, 

্বনবরচিত্ব গ্রস্থাদিতে ইহার লম্পূর্ণ প্রমাণ পাওয়া বার । এই জবন্ধার 


বঙ্গনাহিত্যাদর্শ। ৮৭ 


প্রত্যেক কাব্; পূর্ণ যাত্রার থাক! উচিত; কেনন! মনের ভাব সৌন্দধ্যের ভাৰ 
ও স্বাভাবিকভাৰ প্রকাশের নাম কবিস্ব 

৬৫ ॥ উদাত--অলৌকিক সমৃদ্ধি বর্ণন অথবা যদি 
মহতের চরিত বর্ণনীয় বিষয়ের অঙ্গ হয় তাহা! হইলে উক্ত 
অলঙ্কার কছে। 

সমুদ্ধি বর্ণন বখা-__ “বে নগরীতে গগনস্পশাঁ চন্ত্রকাস্তমণিনিশ্মিত 
অট্টালিকা! সমূহের জ্যোংগ্কা সম্পর্কে ক্ষরিত জলে ধৌত হইয়া কেলীবন 
অশেষ সৌনার্ধ্য ধারণ করিয়াছে । 

মহতের চরিতবর্ণন বা “এই সমুদ্রের মাহাত্থ্য অলৌকিক, কল্লান্তে 
বাহার বিকসিত নাভিপদ্মে স্ুখৌপবিষ্ট হইয়া! ভগবান্‌ ব্রহ্গা নিয়ত ধাহাকে 
স্কতি করেন, সেই ষোগনিদ্রাশীয়ী পুরুষপ্রধান নারায়ণ সমস্ত জগৎ সংহরণ 
করিয়া এ সমুদ্রে শয়ন করিয়। থাকেন।” অলঙ্কার! 

এখানে নারায়ণের চরিত, সমুদ্রবর্ণনার অঙ্গ হইল। এই সকল 
খ্সলঙ্কারের ষধ্যে ছুই কিংবা বহু অলঙ্কার বেখানে নিরপেক্ষভাবে সঙগিবিষ্ট 
খাকে তথায় সংহষ্টি অলঙ্কায় বুধিতে হইবে। আর যেখানে পরম্পরের 
অপেক্ষা থাকিয়া সম্নিবিষ্ট হয় তথায় সঙ্কর অলঙ্কার বলিয়! থাকে। 


অলঙ্কার পরিচ্ছেদ সমাণড। 





(০ 


ছন্দপরিচ্ছেদ ৷ 


চরণ বাপাদ। 


শ্লোকের এক এক অংশকে চরণ বা পার্দ বলে, কোন কোন শ্লোক 
ছুই চরণে হয়, কোন কোন প্লোক তিন চরণে ও চাবি চরণে গ্রথিত হইয়া 
খাকে। 

তন্মধ্যে চন্রণ বা পার্দের এক এক অংশকে পদ বলে, কোন কোন 
লোকে তিন পদ হইতে ১৪পদ পধ্যস্ক দেখাযায়। 


৮৮ ছন্দ পরিস্ছেদ.. 


গুরু, লঘু ও মাতা । 

আ ঈ.উ,ক্ব, এ, এ, ও, ও, এবং সংযুক্ত বর্ণ পরে থাকিলে 
তাহার আদি বর্ণ গুরু বা! দীর্ঘস্বর বলিয়া থাকে। এতদিল্গ আর আর 
সকল লঘৃস্বর বুঝিতে হইবে। গুরুবর্ণের ২ মাত্রা ও লঘুবর্পের ১ যাত্রী 
হইয়া থাকে। 

যত বা তি ও খিত্রাক্ষর। 
পড়িবার সযয় নিঃশ্বাসৈর বিশ্রীমস্থানকে যত বাঁ ষতি কহে। 
বঙ্গতাঁষায় হসন্ত অক্ষরো সংখ্যামধ্যে গণ্য হইবে ও ছন্দের শেষে মিল 
থাকিলে মিত্রাক্ষর বলিয়া থাকে । 

১। পয়ার - এই ছন্দের পূর্বার্রে১৪ও পরার্দে ১৪টী অক্ষয় থাকে, 
সর্বসমেত ২৮টা অক্ষর হইবে এবং ৬অক্ষব্রে ও ৬অক্ষবে ধতি পড়িবে, 
পুর্বার্দে ও পরার্ের শেষে মিত্রাক্ষর হইবে। যথা_. 

আবণের ধারা সম ধারা অনিবার 
বরুজ হইতে পড়ে, গোলা একধার।” পন্িণী। 

২। ভঙ্গপয়ার--ইহার প্রথম চরণে ৮অক্ষর, দ্বিতীয় চরণে তাহার 
পুনরাবৃত্তি করিতে হয়। তৃতীয় চরণে ৮অক্ষরূ, চৃতুর্থ চরণে অক্ষর হইয়া! 
থাকে । শেষ চরণে মিত্রাক্ষর হহবে। যথা-_ পু 

শুনি সভাজন কয়, শুনি সভাজন কয়। 
গ্রেই বটে এই চোর মানব ত নয়॥” বিদ্যাসুন্দর | 

৩) তরলপয়ার--পুর্বোঞ্চ পয়ারের মত অবিকল হইবে কিন্ত 
প্রথম ও তৃতীয় পদ চারি চাঁর বর্ণে ও পরস্পর মিত্রাক্ষরে থাকিবে, দ্বিতীয় 
ও চতুর্থ চরণ ৬অক্ষরে ও শেষে মিত্রবর্ণে রচিত হয়। যথা 

“বিনা শৃত, কি অভ্তুত, গাথে পুষ্পহার। 
কিবা শোভা, মনোলোভা অতি চমৎকার |” 
কবিরঞ্জন বিদ্যাস্ুন্দর | 


৪1 রঙ্গিল পয়ার-- ইহার প্রথম ও তৃতীয় চরণে ৮ অক্ষরে যতি 
পড়িবে এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে ৭ অক্ষরে মিক্রবর্ণ হইবে। 


“পরের পাইলে দোষ. কোন মতে ছাড়ন। 
আপন কুনীদ্চি প্রতি, নাহিমাত্র ভাঁড়না।" প্রভাকর। 


£ | বিশাখ পয়ার__ এই ছন্দের ৮ অক্ষরে? 4 অক্ষরে ও ৬ অক্ষরে 


ধঙ্গমাহিত্যাদর্শ । ৮৯ 


ঘতি পড়িবে এবং সত্তাক্ষরীপদের শেষাক্ষর বিনা ঘট, অক্ষরীপদে পুনরাবৃত্তি 
হইবে | পুর্বার্থে ও পরাদ্ধে টা করিয়া পদ থাকে । বখ1-» 
স্বার্থক জীবন আর, বাহুবল তার ছে, 
বাহুবল তার। রি 
আত্মনাশে যেইকরে, দেশের উদ্ধার ৫, 
দেশের উদ্ধার 8৮ পদ্জিনী। 


৬ ভিপদীপয়ার_এইছন্দে তিনটা পছ্গ হইবে, প্রতোকপদ্দে 
গতি পড়িবে । প্রথম ও দ্বিতীয় পদে চারিটী করিয়া ৮টাঅক্ষর হবে 
এবং শেষ পদে ৭টী অক্ষর থাকিবে ও পয়ারের মত শেষবর্ণে মিল থাকিবে । 
বথা- মহাদেব মহাবেশ, ক্ষণকালে ধরিল। 
ভীমনূপ ব্যোমকেশ পরকাশ করিল ।* দশমহাবিদা! ॥ 
৭। জ্রিতললিতপয়ার -এইছনে ছুইচরণে চাঁরিটা পদ থাকিবে 
গরত্যেক পদ ৭অক্ষরে রচিত ও পয়াক়ের মত শেববর্ণে মিল ধাকিবে। 
যথ1- মহাখষি নারদ, পুলকিত হরবে . 
অনিমেষ লোচনে নিরথিছে অবশে ॥* দশমহাবিদ্যা। 
৮) জবৃতঙ্গপয়ার-_এইছন্দে ছুইচরণে ৮টী পদ হইবে প্রথমার্থের 
ও উত্তবার্দের গ্রথম পদ হইতে তৃতীয় পদ পধ্যস্ত চারিটা করিয়া অক্ষয়ে 
ধতি পড়িবে ও শেষপদের তৃতীয় অক্ষরে পয়ারের মত মিল ধাকিবে। 
লর্ঘসমেত ১৬টা অক্ষর হইবে। 
“লচেতন, অচেতন, বত আনে, সিখিলে 
কৃমি কীট, প্রানীকায়। জনমে সে, করোলে ॥” 
রশমহাবিদ্যা । 
৯। ব্িপর্দী- এইছনে তিনটী করিয়া পদ থাকে, প্রথম ও দ্বিতীয় 
পদের পরম্পর মিল থাকে আবার কোন কোন স্থানে মিল থাকেনা, তৃতীয় 
পদ যুগ্ম চরণের তৃতীয়পদের সহিত মিলিবে ও শেষপদে সকল পদের অপে- 
ক্ষায় অক্ষর অধিক হইবে। ইহা দীর্ঘ ও লঘু ভেদে হুইপ্রকার হহয়াথাকে ॥ 
১৯1 লতুত্রিপদী-_ ইহার প্রত্যেক চরণে ২*টা অক্ষর, সর্ব্বসমেত 
*স্টা অক্ষর হইবে । প্রথম ও দ্বিতীয় পদে ৬টী করিয়। ১২টা শ্রবং তৃতীয় 
পদে ৮টি অক্ষর থাকে এবং শেষ পদে অক্ষর অধিক বপিবে | যথা- 


“শিবের সম্বন্ধ, করিয়া নিবন্ধ 
আইলা নারদ মুনি । 


৯০ ছন্দপরিচ্ছেদ। 


কমল লোচন . . আলি দেবগণ 
পরম জানন্দ শুনি 1  অরদামঙ্গল। - 


১১। | দীর্ঘরিপদী এই ছন্দে ৫২টী অক্ষর খাঁকে, প্রথমার্দে প্রথষ 
ও দ্বিতীয় পদে ৮টা করিয়া ১৬টা অক্ষর বসিষে ও শেষার্দে ২অক্ষর অধিক 
হইবে, দবিতীয়ার্কেও এইরূপ থাকিবে। যথা. 


“কাশী মাঝে ভ্রিলোচন লয়ে যত দেবগণ 
বিশ্বকর্মা নিশ্সিত মন্দিরে । 
করিয়া তপস্যা ঘোর _ পুলা প্রকাশিল মোর 
অনেপুর্ণ করিস ভূমিরে।  মানসিংহ। 


১২। ভগ ত্রিপদী-_এই ছনে। ৫টা পদ থাকে, ইহার প্রথমার্ধ দুই 
খতিতে সম্পূর্ণ ও শেষ বর্ণে মিল থাকে । অপরাদ্দ দীর্ঘরিপদীর ন্যায়, কিন্ত 
ইহার শেষপদের সহিত প্রথমাদ্ধে'র উতর চরণের অক্ষর সংখ্যায় ও শেধবর্ণে 
মিল থাকিবে । যথা-- 

চল সবে চোর ধরি গিয়া 
রমণী মণ্ডল ফাদদিয়া॥ 
তেয়াগিয়া তর়লাজ সকলে কর হে সাজ 
সে বড় লম্পট কপপ্রিয়া ॥” বিদ্যানুনর। 

১৩। ভঙ্গ লঘু রিপদী--_-এই ছন্দ ৩৬টা অক্ষরে রচিত, পূর্বার্ধের 
পথ্য ও দ্বিতীয় পণে ৮টী করিয়া অক্ষর থাকিবে। উত্তরার্্ লবখ,ত্রিপদীর 
ন্যায়, কিন্ত শেষপদে পূর্বার্দের উভয় চরণের অক্ষয় সংখ্যায় ও শেষবর্ণে 


মিল থাকে। যথা--. 
মালিনী কিল খাইয়া 
বলিছে দোহাই দিয়া। 
আমারে যেমন মারিলি তেষন ' 


পাইবি তাহার কিয়া 8” বিদ্যানুন্দর। 
১৪। ভঙদীর্ঘজিপদী- এই ছন্দে তঙ্গলঘুত্িপদী অপেক্ষা প্রত্যেক 
পদে ছুইটী অক্ষর অধিক হইবে । আর ফোন প্রভেদনাই। যথা -_ 
“বাদলের বারিধারা প্রায় 
পড়ে অস্ত্র বাদলের গার 
বন্মে চর্খে ঠেকেবাণ হয়ে শত শত খান 
অবিরভ পড়িছে ধরায় ॥” . পদ্মিনী। 


বঙ্গস্াহিত্যাদর্শ 1 ৯১ 


১৫1 তরল ব্রিপদী--এই ছন্দে ৪২টী অক্ষর থাকে, প্রথম গু 
দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম ও দ্বিতীয় পদে ৬টা করিয়া অক্ষরে যতি পড়ে ও শেষপদে 
সটা অক্ষর খাকে। যথা-__ 

কহিতে কহিতে, দেখিতে দেখিতে 
অশ্ব প্রবেশিল তায় রে। 

লুখ সমুদয় হইল উদ 
কছিব কি তায় কায় রে॥* 

১৬) ধীর ললিত ব্রিপদী--এই ছন্দে ৪টী চরণ থাকে, প্রধম ও 
তৃতীয় চরণের আট আট অক্ষরে ধতি ও শেষ অক্ষরে মিল থাকিবে এবং 
দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে ১৪টা করিয়া! অক্ষর বলিবে ও উভয় চরণেম্ শেখে 
মিল থাকিবে। যখা_. - 

“তিগুণে যে গুণময়  বাহতে এ সমুদয়, 
উচ্ছণাসে ডাক্‌ বীণা অবিরত তাহারে। 
দিবানিশি নাহিআন. সগ্ুমে তুলিয়া তান, 
নারদ মনো!মতধ্বনি বীণ। বাজার 4৮ দশমহ্াবিদ্যা । 
এই ছন্সেন্ দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে পঞ্চটশ অক্ষর হইলে ললিত দীর্ঘ 
ত্রিপদী হইবে। 

১৭৭. হীনপদ জিপদী_এই ছন্দে ৪টীপদ থাকে, প্রত্যেক পন্ধে 

বতি পতিত হয়। ইহার পূর্বার্কের প্রথম ছুইপদ থাকে না কেবল শেষ 
_পদটী থাকে । ইহা দীর্ঘ লঘু ভেদে বহু অক্ষত্প ও হল্পাক্ষরে রচিত হয়। 
যথা_ “রাজা কহে শুনরে কোটাল। 
নিমক হারায বেটা, আঙি বাঁচাইবে কেটা 
গেেখিবি করিব যেই হাল ॥” বিদ্যান্দার । 

৯৮। চৌপনী-_এই ছদের প্রথযান্ধে ৪টী পদ ও ্বিতীয়ার্দে ৪৮ী 
গদ থাকে, ইহার প্রত্যেক পদে যতি পতিতহয় এবং প্রথমার্ধের ৪র্থপন্দে ও 
দ্বিতীয়ার্ধের ৪র্ঘ পদে অক্ষর সংখ্যায় অলপ ও তৃতীয় পদের শেষবর্ণে পর্যস্ত 
মিলখাকে। এইছন্দ দীর্ঘ ও লঘু তেদে ব অক্ষর ও অল্লাক্ষরে গ্রধিতহর | 


লঘুখধা--“কি মেরু শিখর কিবা বিধুবর, 
বিবেচনা কর, কি তরুভলে। 
শিখরী অচল, এদেখি সচল, 
শশাঙ্ক সমল সকলে ,বলে ॥* 


৯২ ছন্দ পরিচ্ছেদ! 


দীর্ঘ ষথা--”বাঁসন1 করয়েমন. পাইজে কুবের ধন” 
সদা করি বিতরণ তুমি যত আসনা । 
আশ নাই আরোচাই ইদ্ছের পশ্বর্ধা পাই 
হ্কুধামাত মুধাখাই যনেকরি ফাসনা 8৮. বাঁলনা। 

১৯) বিশাখ চৌপদী-- ইহার প্রথমার্দে ৫টা করিয়া পদথাকে, 
দ্বিতীয়ার্ছেও রূপ ধইবে। ইহাদের সকল পদে ৮ট্ী করিয়া অক্ষর থাকে, 
তন্মধ্যে চতুর্থ পদে ৭টী অক্ষর ও পঞ্চমপদে চতুর্থ পদ অপেক্ষায় শেষ অক্ষর 
একটী কম থাকিবে ও পুনরাবৃত্তি হইবে । শেষের ছই পদ ভিন্ন আর তিন 
পদের শেষে মিল থাকিবে । 

ইহাও লঘু ও দীর্ঘ তেদে ছুই প্রকার হইয়া থাকে । দীর্ঘ বিশাখ 
চৌপদীতে ৫টী করিয়া পদ থাকে ও প্রত্যেক পদে সমান অক্ষত হইবে ও 
পুনরাবৃত্তি থাকিবেনা। 

বাদুষথা-_“বালাহোয়ে আলাসয়, কেমনে বীচিয়া রয়, 
কারোষনে নাহি হয়, দ্য়। একটুকু গে? 
দয়া একটুকু । 
নিদয়হৃদয় বিধি, এতার কেমন বিধি, 
দিয়ে হোরে নিলনিধি, হইয়া বিমুখ গো, 
হইয়া বিমুখ ॥”  প্রভাকর। 
দীর্ঘ বিশাখ চৌপদী, বিদ্যাসুলরে কর্দোর ফথে দুষ্টব্য। ইহাকে 
অতঙ্গ চৌপদী বলিয়া থাকে ।. 

২*। পঞ্চপদী--এইছন্দে ৫টী চরণ থাকে, প্রথম চারি চরণে 
৮টা করিয়া অক্ষর দৃষ্ট হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের এবং তৃতীয় ও চতুর্থ 
চয়পের শেষবর্ণে মিলথাকে, শেষ চরণে ১৪টা অক্গবু হইবে ও অপর পধ্যেব্র 
শেষ চরণের সহিত মিলিবে। যথা--__- 


যে আননে আছভোকে 
তাহার তিলেক মোরে 
পাখী তুমি কর দান 
তাহলে উন্মত্ত প্রাণ 
কবিতা তরঙ্গে ঢাঁলি দেখাই ধরায় । 


২১। হটপদী-এই ছন্দের প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম ও ষষ্ট চরণে 
১ঞমক্ষর এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে ১৬অক্ষর থাকিবে ও শেষ চরণঘয়ের 


বঙ্গসাহিত্যাদর্শ। ৯৩ 
অস্ত জক্ষরে মিল থাঁকিবে ; এতততির পূর্বাপর চরণ শেষবর্ণে মিল হইবে) 
যধা-- “আবার গগনে কেন সুধাংও উদয় রে 
কাদাইতে অভাগারে কেন হেন বারে বারে 
গগন মাঝারে শশী আসি দেখা দেযরে। 
তারে ত পাবার নয় তবু কেন মনে হয় 


অলিল যে শোকানল কেমনে নিবাইরে 
আবার গগনে কেন নুধাংগু উদয় রে॥” কবিতাবলী । 


২২। সপ্তপদী-এই ছন্দ অবিকল যটপদীর ন্যায় কিন্তু বিশেষ 
এইষে তৃতীয় চরণের শেষে এরূপ আর এক চরণ বসিবে এবং ১৫ অক্ষরের 
স্থানে ১৪অক্ষর হইবে । যথা_- 

*ডাক্‌রে বিহগ তুই ডাক্‌রে চতুর 

ভাজে শুধু তসেইনাম পুরা তোর মনস্কাম 

শিখেছিস আর বত বোল সুমধুর 

ডাক্রে আবার ডাক মনোহর স্বর । 

না শুনে আমার কথা৷ তাজে কুনু মিতলতা! 

উঠিল গগনপথে বিহগ চতুর 

কেআার শুনাবে যোরে সেনাম মধুর ।* কবিতাঁবলী। 


২৩। অঙ্টপদী__এইছন্দ ৮টী চরণে নিব, ইহার তৃতীয় ও পঞ্চম 
চরণে একাদশ অক্ষর থাকিবে এব: চরণের শেষ বর্ণে মিল হইবে। তত 
প্রত্যেক চরণে ১২অক্ষর ও চরণের শেষবর্ণ মিতরাক্ষর হইবে । এইছন্দের 
চতুর্থ ও অষ্টম চরণে মিল দেখাষায়। 


“কোন মহামতি মাঁনৰ সন্তান 
বুঝিতে বিধির শাসন বিধান 
অধীর হইল বাসনীনলে ? 
অবনী ত্যজিন্না অমর আলয়ে 
প্রবেশি দেখিবে দেবতা নিচয়ে 
দেব পুরন্দয় রবি হুতাশন 
বায়ু হবি হর মরা'ল বাহন 
, . দোখবে তাঁসিছে কারণ. জলে ॥” কবিতাবলী। 
২৪) নবপদী-_এইবৃত্তে ৯টী চরণ থাকে, প্রথম, চতুর্থ ও সপ্তম 
চরণে ১৬টা করিয়। অক্ষর বসিকে, প্রত্যেক অস্ঠাক্ষরী পদের শেষবর্ণে যতি ও 


৯৪ হন্দপরিচ্ছেদ। 


মিল থাকিবে, এতস্তি্ প্রত্যেক চরণে ১৪টী করিয়া অক্ষর বসিবে ও পর পর 
ছুই ছুই চরণের শেষ বর্ণে মিল হইবে । থা _ 


“কে তোমারে, তরুবর করে এত মনোহর 
রাখিল এধরাতলে ধরা ধন্ফরে? 
এ তশোক্ভা আছে কি এ পৃথিবী ভিতরে ? 
দেখ দেখ কি হন্দর, পুষ্পগুচ্ছ থরেখর 
বিরাঙ্গে শীখার পর সদা হাস্যতরে- 
সিন্দুরের ঝারাহেন বিটপী উপন্ে 
মরি কিবা মনোলোভা,  ছড়ায্ধে রয়েছে শোভা 
আভা জেন উৎলিয়া পড়িছে অন্বরে 


কে আনিল হেন তরু পৃথিবী তিতরে 1” কবিতাবলী 


২৫। ভঙ্গনবপদী-নবপরীতে খেরপ নিয়ম বলা হইয়াছে, এই 
ছন্দে অবিকল সেইন্প হইবে, 


এইমাত্র বিশেষ যে, প্রথম চরণটা [দ্বতীয়ও 
তৃতীয় ঈরণের মধ্যে বপিবে। যথা 
“লজ্জাবতী লতা উটা অতি মনোহর । 
যদিও সুন্দর শোভা, নহে তত মনো লোত। 
তবুও মলিন বেশ মরি কি সুন্দর 
যায়না কাহারো পাশে, মানমর্্যাদার আশে 
থাকে কাঙ্গালির বেশে একা নিরন্তর 
লজ্জাবতীলতা! উী হায়কি সুন্দর 
নিশ্বাস লাগিলে গায়, অমনি শুকায়ে যায় 
নাজানি কতই ওর কোমল অন্তর 
এ হেন লতার হায় কে জানে আদর ॥” কবিতাবলী। 
২৬। দশপদী--এইছন্দে ১০টা চরণ থাকে, পঞ্চম ও দশম চরণে 
১৯টী করিয়া অক্ষর হইবে ও উতব্বের শেষ বর্ণে মিল খাকিবে। এততিন্ন 
প্রত্যেক চরণে ১২টা করিয়া অক্ষর হইবে এবং ছই হুই চরণের শেষবর্ণে 
মিল থাকিবে । 


আসিছে অনল বরন্ধাওড উদ্দলি 

দেখেছে শৃন্যেতে পণ্ডিত মণ্ডলী 
একিতয়ক্ষর বিশ্ব চরাচর ূ 
(সাম, শুক্র, বুধ) মহী শনৈশ্চর 


বঙ্গনাহিত্যারদর্প হত 


বিহ্যাৎ অনলে হবে বিনাশ 1 

আকাশের গ্রহ নক্ষত্র মগ্লী 

অনলে পুড়িয়া পড়িবে সকলি; 

অখিল ব্রহ্মাণ্ড হবে শৃন্যময় 

সমুদ্র, পবন, প্রানী সমুদয় 

এমন পৃথিবী হবে বিনাশ ॥” কবিতাৰলী। 

২৭। একাদশ পদী--এই বৃন্তে ১১টাচরণ থাকে; তৃতীয়, ষষ্ঠ ও 
নবম চরখে আট আট অক্ষরে যতি পড়িবে ও শেষ বর্ণেমিল থাকিবে । 
এততিন্ন প্রাভোক চরণে ১৪টী করিয়া অক্ষর বসিবে ও পয়ারের মত যুগ্ম 
চরপের শেষবর্ণে মিল হইবে । যথা-_-__ 

কোথ! সে প্রাচীন জাতি মানবের দল 
শাসন করিত ষারা অবনীম গল ? 

বলবীর্ধ্য পরাক্রমে ভবে অবলীলাক্রসে 
ছড়াইত মহিমার কিরণ উজ্জ্বল 
কোথা সে প্রাচীন জাতি মানবেরদল 

বাধিয়ে পাষাণস্ত,প অবনীতে অপরূপ, 
দেখাইল মানবের কি কৌশল বল 
প্রাচীন মিসরবাঁণী কোথা সে'সকল? 

পড়িয়া রয়েছে ত্ত.প অবনীতে অপরূপ 
কোথাতারা, এবে কারা হয়েছে প্রবল, 
শাসন করিতে এই অবনীষগুল ॥” কবিতাবলী। 


২৮ । দ্বাদশ পদী_. একাদশপদীতে যে নিয়ম ৰল৷ হইয়াছে তক্সধ্যে 
বিশেষ এইযে, ডৃতীয়, পঞ্চম, অষ্টম ও দশম চরণে আট আট অক্ষরে ষতি 
পড়িবে ও শেষবর্পে মিল খাকিৰে। যথা! _ 

“ সহসা চিন্তার বেগ উঠিল উথলি; 
পদ্ম, জল, জলাশয় ভুলিয়া! সকলি, 


অদৃষ্টের নিবন্ধন, ভাবিয়া ব্যাকুলমন 
অই মুণালের মত হায়কি সকলি! 
ববাঙ্তা বাজমন্ত্রীলীল! বলবীধ্য শ্োতঃশীলা, 


সকলি কি ক্ষণস্থায়ী দেখিতে কেবলি ? 
অই মৃণালের মত নিস্তেজ সকলি! 

অনৃষ্ট বিরোধী যার, নাহিকি নিস্তার তার, 
কিবা পণ্ড পক্ষী আর যানবমগুলী ?. 
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লতা, পণ্ড, পন্ষীসয, যাঁনবেরো পরাক্রষ, 

ভান বুদ্ধি বন্তবলে কাধা কি শিফলি ? 
অই মৃণালের মত, হায় কি. সকলি ।” ফবিভাবলী। 

২৯) ত্রয়োদশপদী__ একাদশপরীতে যেমন হইয়াছে অবিকল 
৫পইরূপ হইবে, অধিক্ত পরারের ল্যার আরো হই চরণ) শেষ চরণের . 
শেষে বদিবে। যথা _- 

“তোরে তরে কাছি আয় ফরাসী জননী, 
কমল কুম্ুম-আতা প্রচুর বদনী ! 
এত দিনে বুঝি সতী, ফিরিল কালের গতি, 
হলে ঘুঝি দশাহীন ভারত যেমমি ! 
সত্যঙজাতি মাঝে তু সভ্যতার খমি! 
হলো! যবে বহীতলে, রোম দগ্ধ কালানলে, 
তুমিই উজ্জল করে আছিলে ধরণী, 
বীরমাতা প্রভাময়ী সুচির যৌবনী। 
শীশ্বর্ধ্য তাগ্ডার ছিলে, কতই যে প্রসবির্লে 
শিল্পনীতি নৃতাগীত চকিত অবনী-- 
তোরো তরে কাদি আয় ফয়াসী জননী । 
বুঝিবা পড়িলে এবে কালের হিল্লোল, 
পদ্মের মৃণাল যখ। তরঙ্গের কোলে ।* কবিতাবলী। 


৩* | চতুর্দাশপদী- এইছন্দে ১৪টীচরণ থাকে, ইহা সব পয়ারের 
মত কিন্তু প্রথম ও তৃতীয়চরণে, দ্বিতীয় ও ততুর্থচরণে, পঞ্চম ও সগ্তষ 
চরণে, যষ্ট ও অইম চরণে, নবম ও একাদশচরণে, দশম ও দ্বাদশভরণে 
একাদশ ও ব্রয়োদশচরণে, ছাদশ ও চতুদ্দশচরণের শেষবর্ণে মিল থাকিবে 


বথা--_-যেওনা রঙ্গনি, আজি লয়ে তারাদলে, 
গেলে তুমি দয়াময়ি এ পরাণ যাবে। 
উদ্দিলে নির্দায় রবি উদয়-অচলে, 
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে ! 
... বার মাস তিতি সতি! নিত্য অস্রন্জলে, 
.. *€পয়েছি তোমায় আমি ! কি সান্তনা ভাবে-. 
(গতিনটা দিনেতে, কহ, লে তারাকুস্তলে 
/ গু বিরহজাল! এ মন জুড়াবে ? 
তিন দিন স্বর্দীপ অলিতেছে ঘরে 
ন তি টি অন্ধকার, শুনিতেছি বানী 
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মিটতম এ সৃষ্টিতে, এ কর্ণ কুহরে ! 
দ্বিগুণ আধার ঘর হবে, আমি জানি, 
নিবাও এ দীপ যদি! কহিলা কাতরে-_ 
নবধীর নিশাশেষে গিরীশের রামী। * কবিতাবনী । 
৬১1 ললিত-_ এই ছন্দ অবিকল চৌপদীর মত, গরতেদ এই যে 
. ইহার প্রথম ও ছিতীয়ার্দের তৃতীয় পদের শেষ বর্ণে মিল থাকেন! । ইহাদীর্ঘ 
ও লঘুতেদে ছুই প্রকার হয়। দীর্ঘ যথা 
- প্য়ন অমৃত নদী, সর্বদা চঞ্চল যদি, 
নিজপতিবিনা কতু, অন্যজনে চায়না 
, হাস্য অনৃতের সি্ধু, ভুলায় বিদ্যুৎ ইন্দু, 
কদাচ অধর বিনা, অন্যদিকে ধায়না।” 


৩২। একাবলী--এই ছন্দ পয়্ারের ন্যায় একাদশ, দ্বাদশ ও 
অয়োদশ অক্ষরে রচিত হয়। একাদশাঙ্ষরা, হাদশাক্ষরা ও ত্রয়োদশাঙ্ষয়া 
একাবলী বলিয়। অভিহিত আছে । ত্রয়োদশাক্ষরা যথা_- 


“আনদা গদগদ নারদ মাতিল। 
তন্ত্রী তুলিয়া, তার মার্িত করিল। ” হৃশমহাবিদ্যা। 


৩৩ । গঞ্জপতি--এই ছন্দে ৫টী চত্রণ থাকে, প্রথম ছুই চরণ 
পরারের মত, তৃতীয় চরণের আট অক্ষরে যতি ও শেষবর্ণে মিত্াক্ষর 
হইবে। চতুর্থ ও পঞ্চম চরণ, পূর্বোক্ত পয়ারের ন্যায় অবিকল হইবে। 
এইছন্দে সর্ধ্ব সমেত ৪৮ অক্ষর থাকিবে। যথা_ 


« তারতে কালের তেরী বাঁজিল আবাদ! 
অই শুন ঘোর খন ভীষ নাদ তার! 
ছুটিছে তুমুল রঙ্গে আকুল;অধীর বঙ্গে 
উঠিল পুরিয়া দিক প্রাণী হাহাকার ! 
বাছিল অকাল তেরী বাজিল আবার ॥”  ক্ষবিতাঁবলী। 


৩৪1 অসিত্রাক্ষর--এই ছন্দ পয়ারের ন্যায় চতুর্দশ অক্ষরে রচিত, 
ইহার শেষবর্ণে মিলথাকে না, অষ্টাক্ষরে পয়ারেরযত যথাসম্ভব বতিপড়িবে। 


, যখ1--“একি কথা শুনি আঙ্জি মন্থরার মুখে 
বরদূরাজ ? কিন্তু দাসী নীচকুলোত্তবা, 
পত্য মিপ্যা জান তাঁর কতু না সম্ভবে 
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কহ তুমি, -- কেন আজি পুরবাসী বত 
আনন্দ সণিলে মগ্ন? ছড়াইছে কেহ 
ফুল রাশি রাজগথে ; কেহ বা গাঁধিছে 
মুকুল কু্থুম কল গঞ্পবের মালা /* বীরাঙ্গনা। 


৩৫.। মালধশীপ--এই ছন্দ অবিকল পয়ারের মত, কিন্ত ইহার, 
প্রত্যেক চরণের চারি চারি অক্ষরে ধতি ও মিত্রাক্ষর হইবে | অবশিষ্ট 
হুইবর্ণের শেষবর্ণ, পরচরণের শেষবর্ণের সহিত মিত্রক্ষর হইবে । যথা 

“কি রূপসী, অঙ্গে বসি, অঙ্গ খসি পড়ে । 

প্রাণ দহে, কত সহে, নাহি রহে ধড়ে ॥ 

মধ্যক্ষীণ, কুচপীন, শশহীন শশী। 

আস্বর, হাস্যোদর, বিশ্বাধর রাশি ॥ 

নানা তুল, তিল ফুল, চিত্তাকুল ঈশ। 

বাক্‌ সি, সুধা বৃষ্টি, লোল দৃষ্টি বিষ ॥ 

দস্তাবলী, শিশু অলি, কুন্দ কলি যাঝে 

ভুরু অহ, কাম ধনু, হেষতন্থ সাজে । কবিরঞন বিদ্যাসুদ্দর। 


৩৬। কুসুম মালিক! _এই ছন্দে পয়ার অপেক্ষা! হুইঃঅক্ষর অধিক 
থাকে, ইহার প্রত্যেক অষ্টম অক্ষরে ঘতি পড়িবে এবং সকল গদের শেষ 
বরের সহিত মিল থাকিবে । যথা 

“যত ফুটিছে নলিন, কত ছুটিছে অলিন। 
মধু লুটিছে বলিন, পরে উিছে পুলিন 8” ৰাসব্দতা 

৩৭। তোটক-_-এই ছন্দে দুইটী চরণ থাকে, প্রত্যেক চরণে ১২টী 
করিয়া অক্ষর এবং তৃতীয় বর্ণ গুরু হয়, ইহার অক্ষরে বতি পড়িবে ও 
উভয় চরণের শেষবর্ণে মিল থাকিবে । যথা__ 

পরুতি বুদরণে মঞ্জিল ছজনে। 
দ্বিজতারত তোটক ছনেতণে ॥” বিদ্যাসুন্দর | 

৩৮। ভুজন প্রয়াত-_এই ছন্দে ছহটা চরণ থাকে. প্রতোক চরণে 
১২টাষ্ষরিয়া অক্ষর বসিবে। উভয় চরণের প্রথম, চতুর্থ, সপুম ও দশয 
বর্ণ লঘৃস্বর বিশিষ্ট হয় ও চরণ ঘয়ের শেষে মিক্রাক্ষর সিন | সংযুক্ত বর্ণের 
পূরধবর্ণ গ্ররু হইয়া থাকে । বথ1-- ্ 

“অনূরে হহারুদ্ ডাকে গভীরে | 
অরে রে অরে দক্ষ দরে সতীরে ॥ 
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ভূজঙ্গ প্রয়াতে কহে তাবরতী দে। 
সভীদ্দে সতীদে সতীদে সতীদে ।” অন্দামহল। 

৬৯1 তুণক-:এইছনভ্রিপদদী পয়ারের ন্যায় অবিকল হইবে প্রতেদ 
এইফে, প্রথম ও হিতীয় পদের চতুর্থ অক্ষরে মিত্রাক্ষর হর ও উভয় চর়পের 
শেষবর্ণে মিল থাকে | যথা--__ 

ভূত নাথ ভূত সাথ 
দক্ষ যজ্ঞ নাশিছে। 
বক্ষ রঃ লক্ষ লঙ্ষ 
অর অট্র হাসিছে ॥” অনদামঙ্গল । 


৪1 লতিকাপদী-_এইছুলে ছুইটা চরপ থাকে প্রথম ও দ্বিতীয় 
চক্বণের একাদশ অক্ষরে যতি পড়িবে এবং উভয় চরণের শেষে নবম অক্ষরে 
মিত্রাক্ষর হইবে। এইছন্দে সর্বসমেত ৪*টা অক্ষর বসে। যথা 

চেতন পাইয়া চেতনানন্দ. নারদ সঙ্গীত শ্রবণে । 
ঈষৎ হসিত অধর ষগডিচ্চ কহেন সুধীর বচনে ॥” 

$১। €জ্ীঞ্চপদী--ইহাতে চারিটী চরণ থাকে প্রত্যেক চরণে 
হ৫টা করিয়া অক্ষর হইবে তন্মধ্যে প্রথষ, চতুর্থ, পঞ্চম, ষ্ট, নবদ। দশম 
ও পঞ্চবিংশ বর্ণ গুরুত্বর বিশিষ্ট হইবে। পঞ্চম ও দশম অক্ষরে যতি 
গড়িবে। যথা_- 

নাগর কৃষ্ণে নাকর নিন্দা 

তিনি নিথিল ভূবন পতি গতি চরমে 
ভক্ত সমাজে, পালন জন্যে, 

জনম লভিল নরবপু ধরি জগতে 
যাদৃশ ভাবে, ভাবুক ভাবে, 

প্রথর ভকতি রিপুমতি যুত তনে 
তাদৃশ বেশে, মাধব তারে, 

হিতকরু হয় ভবজলনিধি তরণে ॥” 

৪২। কুটিরা-_-এইছনদে চারিটা চরণ থাকে; প্রত্যেক চব্ুপে ১৩টী 
করিয়! অক্ষর বসিবে। তন্মধ্যে দ্বিতীয়, চতুর্থ, নবম, একাদশ দীতয়োদশ 
বর্ণ গরুদ্বরযুক্ত হইবে। চরণের চতুর্থ ও নবম অক্ষরে হতি পড়িবে । 


যথা -“কুবাসনা, খল হৃদয়ে, সদা রহে 
মহাসুখী, সুঙ্রনগণের পীড়নে। 


১০৬ ছন্দপরিচ্ছে । 


প্রবর্ককে, কখন কষে কি ভাবনা, 
অকারণে সম্বল মনে দিতে ব্যথণ ॥” ছবাকুলুষ |. 

৪।  চম্পককলিকা-- এইছনে ছুইটী করিয়া চরণ থাকে, 
প্রানে চরণে ২২টা করিত্না অক্ষর বসিবে। চতুর্থ, অষ্টঘ, পঞ্চাশ অক্ষরে 
খতি গড়িবে। এই যতি যুক্ত তৃতীয় অংশ, শেষে পুনধারৃভ হইবে. 

বথা--“দয়াময়। তোযাবিনা, আরকিছু চাইনে, আরকিছু চাইনে। 

তবনাষ, নুধাবিনা, আর কিছু খাইনে আরকিছু খানে ॥ 

চিরকাল, ধেটেমরি, নাহি পাহ মাইমে, নাহি পাই যাইনে। 

বিনামূল্যে, কিনেলবে, পিখেছ কি আইনে, লিখেছ কি আইনে |” 
প্রভাকব। 

৪৪ গজ.বাটিকা-_ এইহদ্েরুইটা চরণ থাকে, গ্রতোক চক্বণে 
ঙ্টী করিয়া মাত্রা বসিবে। 

অন্তরে অঙ্কিত তার মূরতি। 
পরসে বিস্থিত যেন নিশাপতি। 

&৫।  অহষ্গ-এইছনোর ছুইটা চরণ থাকে, প্রত্যেক হচ্টে 
হৃইটা করিয়া ৪টা পদ বসিবে। এই চারিপদের পঞ্চম অক্ষর লঘু ও বট" 
অক্ষর ওযু, এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পদের সপ্তয বর্ণ লঘু হওয়া উচিত। 

হখা'-. আইল নৃপপালিকা বািল করতালিকা। 
দোলত ফুল মালিক! সা যনসিজ নালিকা॥” অধপ্ধায়। 


হদ্দপরিচ্ছেদ সমাঞ্ু। 


পপি উ ৩ ও পপ 
সদ 





